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মলা ১1, জামা । 








বরৈবতক উৎসগ্গিত 


পিতার চরণে, 


চরণে মাতার, 
প্রভাস পর্ঠী ওপুভ্র 
অর্পিলাম, নারায়ণ ! 

নিশ্মাল্য তোমার। 





রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদি-' 
লীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা, এবং প্রভাস 
কাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে 
কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং 
প্রভাসে শেষ । 














ভাল, অষ্টম, ২ 5. 

দশ্থতবর্ণ মহাবিল-ওই মব'নাগপতি,_ 
কেতন সহত্র ফণ। সহ সুদর্শন 

উড়াইয়া, সিন্ধুমুখে কর তার অনুসার, 

গাঁই আর্ধ্য অনার্ষেযর গীত সম্মিলন” 

মহাঁভারত-_মৌসল পর্ক চতুর্থ অধ্যায়,_ 

“এই কথা কহিয়া মহামতি মধুহুদন অবিলম্বে নির্জন 
বন প্রদেশে গমন করিয়া! দেখিলেন, বলদেব যোগাঁসনে 
আসীন রহিয়াছেন এবং তাহার মুখমণ্ডল হইতে এক 
বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে। প্র সর্পের 
মন্তক সহশ্র সংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। সর্প দেখিতে দেখিতে 
বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমাম 








হ গ্রভান। 











হইল। তখন সাগর, দিব্য নদী সমুদয়, জলপতি বর্ণ 
এবং কর্কোটক, বাস্থকী, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, বরুণ, কুঞ্জর, 
মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুগ্ুরীক, ধৃতরাষ, হাদ, ক্রাথ, শিতিকষ্, 
, উগ্রতেঞা, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, ছুর্মুথ ও অন্বরীষ প্রভৃতি 
নাগগণ সেই সর্পকে গ্রত্যুগমন পূর্বক স্বাগত প্রশ্ন ও 
পাদ্য অর্ধ্যাদি দ্বারা অর্চনা। করিতে লাগিলেন» 

যদি ইহা রূপক নাহয়, যদি ইহার অর্থ বলরামের 
কতিপয় নাগপহ.সমুদ্রযাত্রা! না হয়, তবে কি? 
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পরিশিষ্ট । ৩ 


েসপিসপিসিসিসপিসিস্পিিসপিসিস্লিস্পিস্পিস্পিস্পিসিপা, 
পপসা্িস্পীসপিস্পিসপাসপিসাসপাশ 
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শ্রীরুষ্ণের বংশের পুরাণের নাম “হরিবংশ”। তাহার 


কুলের নাম তবে হরিকুল। হরিকুলের নেতা বা ঈশ্বর-_ 


হরিকুলেশ গ্রীক 13100165. প্রভাস ন্মিখিবার সময় 
কৰি মহাভারতের উপরোদ্ধৃত ইজিত ও আ্রীক ইতিহাস 
আলোচনা করিয়া! যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন 
অতি প্রাচীন গ্রীক এঁতিহাসিকের! ও চিরম্মরণীয় টড্‌ ও 
যে এরূপ বলিয়া গিয়াছেন তিনি জানিতেন ন!। 
. (২) 
প্রভাস__দ্বাদশ সর্গ ২২৮ পৃষ্ঠ/_ 
. «লোহিত্ত সাগর তীরে হবে উপনীত 
সহ সহস্র বর্ষে পশ্চিমে সুদুর । 
র্ ষ্ সু র্ 
পৃরব উত্তর তীরে লবণ সিদ্ধুর।” 
মহাভারত, মহাপ্রস্থানিক পর্ব, প্রথম অধ্যায়, 
“অন£র তাহারা (পাওবেরা ) ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, 
নদী ও সাগর সমুদয় সমূত্ীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের 
'কূলে সমপস্থিত হইলেন। * * * অনস্তর পাগুবগণ 
দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দয় 
দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ 
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* ৪ প্রভাস। 
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পাগুবদিপ্ের মহাপ্রস্থান কল্যবানুসারে খুষ্ট পূর্ব 
৩১০১ বৎসরে সঙ্ঘটিত হয় এবং বাইবল অনুসারে নোয়ার, 
ৰা উড্‌মহোদয়ের মতে বৈবস্বত মন্গুর, সস্তানগণের পশ্চি- 
মাভিমুখে অভিযান প্রায় সেই সময়ে অনুমিত হইয়াছে। 
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আধুনিক পুরাতত্ববিদ্দিগের গণনানুসারে মহাপ্রস্থান 
খৃঃ পৃঃ ১৫০০ বৎসরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। যদি তাহা হয়, 
তবে দেখা যাইতেছে বাইবলান্ুুসারে এব্রামের অভিযান 
খুঃ পৃঃ প্রায়ই দেই সময়ে অন্থুমিত হইয়াছে। 
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পরিশিষ্ট । ৫. 


শপ শিপ 
রর পস্পিসাস্শিস্পিসিস্পাশিস্পীশাসিপশাসিশিপসিাসিতপাশিপাাসাসিস্পি 


মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্তের দ্বিতীয় অধ্যায়, 
যাহাতে ভ্ৌপদী ও চারি পাগুবের ক্রমান্বয়ে মৃত্যু বর্ণনা 
আছে, যে উপাখ্যান, তাহা গড়িলেই বোধ হয়। উহা 
বাদ দিলে দেখ যায় ঘে, মহাভারতের ছুইটি মহাঘটনার . 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জগতপুজা কবি মহাভারত 


শেষ করিয়াছিলেন । 
(১) বলরামের আত্ম! সর্পরূগে প্রভাদ সমুদ্রাভিমুখে 
ধাবিত হইল। 


(২) গাগুবগণ একটি কুকুর (যদুকুলের কুকুর শাখা) 
সহ “অসংখ্য দেশ। নদী সাগর সমুদয় সমুভীর্ণ হইয়া 
লোহিত সাগরের কুলে” ও “লবণ সমুদ্রের উত্তর তীরে” 





গমন করিলেন । 
এরূপে যদুকুলের বা হরিকুলের দুই শাখা জল ও স্থল- 
পথে পশ্চিমাভিমুখ গমন করিবার ইঙ্গিত গাইতেছি। 
ভন দিকে গ্রীক ইতিহাস খুললে দেখিতেছি পূর্ব দিক 
. হইতে জলপথে হিরাক্লিদি ও হারকিউলিস ( হরিকুলেশ) 
প্রীসে উপনীত হইতেছেন) এবং ইছদি ইতিহাস খুলিলে 
দেখিতেছি স্থলপথে এক দল ঈশবরানুগৃহীত বংশ পূর্ব 
দিক। হইতে আসিয়া ঈশ্বর আদেশে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত 
দেশান্বেষণ করিতেছেন । “লোহিত সাগরের" পূর্ব তীরে 
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৬ প্রভাস। 


াসিপসিপিপাশ্া্পীটি 





৮৯ পাস 





মহম্মনদের লীলা-ভূমি আরব্য দেশ, এবং “লবণ সমুদ্রের” বা. 
ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে খৃষ্টের লীলা-তৃমি বুদিয়া, উত্তর 
তীরে গ্রীন। সংস্কৃতে যছু শবের উচ্চারণ ইহুদি শব্দের 
মত; ইহুদিদের দেশের নাম হুদিয়া। থুষ্ট ও কৃষ্ণ শবের 
উচ্চারণে ও অর্থে আশ্চর্য্য সাদৃশ্ত। খুষ্ট জন্মিবেন, তাহা 
ভারতীয় অঘোরী মন্ন্যাসীর মত পূর্ব দিক হইতে সমাগত 
এক মহাপুরুষ পৃব্বে বলিয়াছিলেন, এবং তিনি যে 
জন্সিয়াছেন, তাহাও পূর্ব দিক হইতে জ্ঞানীর! গিয়া 
প্রচার করেন।. আরও দেখিতেছি কি গ্রীসে, কি 
বুদিয়ায়, কি আরবে, ভারতীয় প্রতিমা পুজার মত প্রতিম। 
পুজা প্রচলিত ছিল। পুরাতন্ববিদ্গণ চেষ্টা করিলে এরূপ 
অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এ সকল 
সারৃশ্তের মধ্যে কোনও রূপ প্রতিহামিক তত্ব আছে 
কি? নাথাকে কাব্যকারের ক্ষতি নাই। তাহার পথ 
মুক্ত। গ্রভাসের কবির পক্ষে মহাভারতের ছুইটি 
ইঙ্গিতই যথেষ্ট। . এতভিক্ন প্রি ও পকারপেরেক পারে 


বলদেবের.ও স্থতদ্র! দেবীর পুজা কেন, তাহাও চিন্তা 
করিবার বিষয়। 


৪ 





যুক্ত বাবু নবীনচন্দ্ সেনের 
কাব্যাৰলী। 


কলিক্কাতা-_করয়ালিদ্‌ ঁট, মেডিকেল লাইবেরি, রী গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায়, ২৬নং দটদ্‌ লেন, তারতমিহির যন্ত্ালয়ে, এবং কলিকাতার 
প্রধান প্রধান পুন্তকালয়ে পাওয়া সায়। 

১। অবকাশ-রকজিনী প্রথম ভাগ, মূল্য সটাকা। 

২। অবকাশ-রক্জিনী দ্বিতীয় ভাগ, মুল্য ১২ টাকা। 

“ইহার প্রণেতা কে তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। তিনি যেই হউন, 
তিনি স্থকবি এবং বিশু, তিনি ধীশ্থী হইঝার যোগ্য । &%*%%* 
"এই কবির বিশেষ গুণ এই যে চিত্তের যে সবল ভাষ কোমল এবং . 
শ্েহমর) ততসমূদয় অপুর্ব শক্ষি-সহকারে উদ্ধৃত করিতে ' পারেন! 
বাহার একটি ক্ষমতা যেতিনি শন-চর্র। * * কতৰগুলি শষ 
প্রয়োগের ফ্ারা যিনি বাগাড্থর করিতে পারেন, তাহাকে শঙ-চড়ুর 
বলি না; বা মিজি রগ করিতে, ঁরোকেও 
বগি না। পর নিই যে, একট বিশেষ শ 
পপ লক, গার বি বাড আননাহারক পদার্থ ৃ 


(7 


রি 


্রণপথে আইসে, এই কবির সেই শবগয়গ-পটুতা আছ্ছে। - 
কাব্যোপযোগী সামগ্রীগুলি আহরণ করিয়া সাজাইতে ইনি বিশেষ 
ক্ষমতাশীলী। অবকাশ-রঞ্জিনীর যে কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিলে 
ইহার উদাহরণ পাওয়া যায় । * * ইনি মানস-প্রশ্থত কবিত্বরত্ব পর্যাপ্ত 
নিও বিকীর্ণ করিয়াছেন । _ বঙগদ্শনে ৬বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । 


ও। পলাশির যুদ্ধ, মূল্য টাকা । 

“এইরূপ অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে ধিনি এ দুর্লভ রত্ব সকল ছড়াইতে 
পারেন, তিনি যথার্থ ধনী বটেন। * * নবীন বাবু বর্ণনা এবং গীতিতে 
এক প্রকার মন্ত্রসি্ধ। ** এই সকল বিষয়ে তাহার লিপি প্রণার 
সঙ্গে বাইরণের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্ত দেখা যায়। ** 
ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্র তেজস্থিনী জালাময়ী, অগরিতুল্যা। 
নবীন বাবুরও যখন ্বদেশবাৎসল্য-শ্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও 
রাখিয়। ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিঃঅবের গ্যায়। 
যদি উচ্চৈংস্বরে রোদন, যদি আত্তরিক মর্শাভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়- 
'শৃন্, তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি ছুর্বাসা প্রািত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের 
(ক্ষণ হয়--তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন, বাবুর, এবং তাহার অনেক 
লক্ষণ এই কার্য মধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে। * * তাহাকে বাঙ্গালা 
বাইরধ বলিগা পরিচিত করিতে পারি। *-* যে বাঙ্গালী হইয়া 
বারাক বোন না পি তহার বাদী খা রর 

7 _ বঙ্দর্শনে ৬বা্ধিমচজ চট্টোপাধ্যায় । 
চর উর 
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করিয়া হোমরের “ইলিয়ত” রাখিতৈন, সেইরূপ যেন প্রত্যেক বঙ্বারী 
আপন আপন উপাধানের নিয়ে একখানি করিয়া নবীনের "পলাশির 
যুদ্ধ” রাখেন” | আর্যাদর্শন। 

“পলাশির যুদ্ধ কাব্যে সর্ধত্রই তাহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন 
রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার কহারে একটি 'রমণীয় 
আতর স্বরূপ গ্রথিত হইবে, এবং যত দিন এই ভায়! জীবিত থাকিবে 
তত দিনই ইহার প্রফুল্ল কান্তি বঙ্গবাসীর হৃদয়-দর্পণে, প্রতিফলিত হইবে'। 
* * ইহা হৃদয়রূপ জীবস্ত প্রশ্বণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। * * যিনি 
আদিরসের উদ্দীপক বর্ণনাতেও এইরূপ কারুণ্যের উদ্বোধন করিতে 
ককতকার্ধ্য হইয়াছেন তাহাকে মহাকবি বলিব কি না, এই প্রশ্ন দুইবার 
উত্থাপন করা অনাবশ্তক।” বান্ধব শ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্ন ঘোষ। 





৪। রঙ্গমতী, মূল্য ১২টাকা। 

“তাহার বীরেন্ত্র আশার যেন অবতার! 'পলাশির বুদ্ধে? নবীন বাবু 
যখনই মাতৃভূমির ছুঃখ ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন, তাহার কবিতা 
গৈরিক নিঃঅববহ তীব্র উদ্দীপন! উদগীর্ঘ করিয়াছে। সেই মর্্মতেদী 
রোদন রঙ্গমতীর, অস্থি-গঞ্জর! প্রভেদ এই “পলাশির যুদ্ধ” কেবল 
মাত্র স্থুপদ্যের সম্টি। তাহার বড় একটা লক্ষ্য নাই। 'রঙগমতী, 
কাব্যের কেন্দ্র আছে, বীজ আছে। সুতরাং কবি, কাব্য-মোগানে আর 
এক পদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।” ু বঙ্গদর্শন । 

প্নবীনচন্দ্রের লেখায় সেই নৃতনত্বের পূর্ণ গ্রচার। নবীনচন্, 
নবীন চন্জেরই সঙ্গে তুলনীয়, তত্র আর কোনও ভুবনা হইতে পারে 
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নাঁ। এই কাব্ে প্রায় সম্তই কবির'নূতন হ্যাট; তন্মধ্যে বিচিত্র স্টটি 
বীরেন্ত্র বিনোয। কি অদ্ভুত চিত্র, কি অন্ভুত চরিত্র! বীরেন্দ্র বিজাতীয় 
নহে, বীরেন্্র আমাদের। আমাদের যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা! নহে, 
তাহাতে ফল কি? অতএব যাহা! হইবে, যাহ! হইব, যাহা আমাদের 
হইবার দিন আলিতেছে * * অনাগত বীর ও মনুষ্য | * * যেয়ে গুণ 
খাঁকিলে, পিতৃভক্তি, গুরুতক্তি, আত্মহিত, লোকহিত ; শ্বয়ং ও সমাজ 
অস্তঃ এবং বাহ্‌; ইহাদের সামগ্রস্ত হইতে পারে, এবং সদঘদের মন্দরতেদ 
করিতে পারা যার, বীরেজ্জে তাহা সমন্তই ছিল। এ কাব্যে কুহুমিকাঁর 
সমাবেশ, বিরাট-দৃশ্ত বিশাল অদ্রিস্তর-প্রবিষ্টহুবর্ণ শিরা সদৃশ । ভূত্য 
খন্বর | অতি অপূর্ব ভৃত্য ! নীরেন্্ই কবির অদ্ভূত, অপূর্ব ও অনাগত 
থষটি, এবং অতুলনীয়। উপাখ্যান ভাগ ও কাব্য-নায়কের জীবন সহ 
সমধন্থী) উভয়েই বন-বিহঙ্গের সায় স্বভাবস্থথে, স্থচ্ছনচিত্ে, লোকালয় 
বনে, পর্বতে যদৃচ্ছ পরিভ্রমণে ক্রীড়াশীল। অথচ উভয়ই গম্ভীর, উভয়ই 
অগ্িশিখা সদৃশ তেজোময়, জন্মাস্তরীণ শ্ৃতি উৎপাদক ) উভয়ই বন্বন- 
শূন্য, _কল্পনা দেবী যেন ইচ্ছা করিয়াই ক্ষণেক জন্য অযভ্ধ শিথিলতায় 
আপনার ক্রীড়া-ভাগ্ডার বিকীর্ণ করিতে বসিয়াছেন। ইহা আদ্যন্ত 
গভীরতাপূর্ণ) ভাৰ গন্তীর, কথা! গম্ভীর, রচনা গম্ভীর । * * বরঙ্গমতীকে 
সাত্বিক কাব্য বলিয়াছি। ** রক্গমত্তীর কর্তস্থান সমুদ্রবৎ বিস্তার যুক্ত।” 
ও বান্ধব শ্রীবুক্ত বাবু ্রদুন্লচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় । 
পরী কবিতায় উপন্তাস, রচনা যথেষ্ট বাগসিত্বগুণ বিশিষ্ট, এবং 
উচ্চ অঙ্গের বর্ণনা শক্তির পরিচায়ক |” 
অনথযাদ বঙ্েশ্বরের বার্ষিক শাসনেতিহাস। ৯ ১৮৮০1৮১ 
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৫। শ্রীমন্তগবদগীত। মূল্য %* আনা । 


৬। মার্কণ্ডেয় চণ্তী মুল্য ॥* আনা | মূল সংস্কৃত. ও 
অক্ষরে অক্ষরে বাঙ্গালা কবিতায় অন্থবাদ। 

“তোমার গীতা তোমার বউঠাকুরাণীর কাছে তোমার অপেক্ষাও 
আদরের বন্ত হইয়াছে। প্রথম ₹:7**য়ের বাঙ্গাল! ভাগ*অনেক 
সথলেই মুখস্থ। শিবপুজার পর ১ বাঁ অধায় প্রতাহ ঠাকুর-ঘরে পাঠ 
করেন। * * তুমি অর্দমূল্য করিয়া দিলে তোমার,গীতারই ভূয়ে৷ গ্রচ্টার 
হয়।”  ভূতপূর্ধ 'নবজীবন? সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চক্্র সরকার । 

“তুমি অনুবাঁদে অতিশয় শক্তি দেখাইয়াছ। এমন কঠিন বিষয় 
এরূপ সহজ ভাষায় ও সৃহজরূপে গ্রকাশ যে সম্ভব তাহা আমার পুর্ব 
বোধ ছিল না1” 

অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, 

“গীতা যে বাঙ্গাল! পদ্যে এত সংক্ষেপে অথচ এত সুন্দর ও. বিশদ 
রূপে অন্থুবাদিত হইতে পারে ইহা! আপনার অন্থ্বাঁদ না দেখিলে কেহ 
বিশ্বাস করিতে পারিত না। এই সান্ুবাদ গীতাথানি বাঙ্গালী মাত্রেরই 
গৃহে থাকা বাঞ্ছনীয়” 

হাইকোর্টের জজ মাননীয় প্রীধুক্ত গুরুদাস বন্যোপাধ্যায়। 


“আমি আগ্রহ, প্রীতি, ও আর কিছু সহকারে ভগবদগীতার অনুবাদ 
পাঠ করিয়া আপনার কবিত্বও অসীম শক্তিকে সহ বার সাধুবাদ 
করিতেছি। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীধুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব 1 


“এই পুস্তক গীতার অবিকল অনুবাদ, এবং একটি অন্তত গর! 


[৬] 

ইহাতে ভিনি গভীর বিদ্যাবন্তা এবং(উকত ছুরহ গীতার অর্থও ভাব 
বিকৃত না করিয়া অনুবাদ-কুশলত| দেখাইয়াছেন। কবি ভূমিকাতে. 
গীতার সারাংশের একটি বিশদ সমালোচনা দিয়া পাঠকের গীত! বুঝিবার 
সাহাধ্য করিয়াছেন । নবীন বাবুর গীতার অন্থ্বাদ অতীব প্রশংসনীয় 
এবং আধুনিক কাব্য-মাহিত্যে এক অপূর্ব কীন্তি।” ইও্ডয়ান মিরার । 

4এ পর্যন্ত ষত প্রকার সংস্করণের গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
কোনটাতেই প্রতি শ্লোকে শবে শবে অর্থ-সমন্িত অবিকল শ্লোকার্থ 
দেওয়া হয় নাই। * * কবিতার অনুবাদ কেবল কবিতায় হইলেই 
শবে শব্বে অর্থ রক্ষ। অথচ সরল কর! যাইতে পারে। * * গ্রতিতা- 
শালী কবি, ভাবুক ও ভক্তিমান্‌ না হইলে গীতার অন্থুবাদ করা যা 
না। ধাহারা যথার্থ ভক্তিমান্‌ ও গীতা-পাঠক অথচ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ 
এই অস্থুবাদ সাহায্যে শবে শব্দে অনুরূপ অর্থ আকর্ষণের পক্ষে তাহাদের 
কোনই ব্যাঘাত ঘটবে ন1।” জন্মভূমি। 


৭। খুঁটি মূল্য ॥* আনা । কবিতায় মেখুরচিত খু 
চরিতের অগবাদ। 
প্ৰাঙ্গালায় এক্সগ গ্রস্থের মধ্যে বোধ হয় নবীন বাবুর এই গ্রশ্থই 
প্রথম, অর্থাৎ খৃ-চরিত্র বাঙ্গাল! কবিতায় রচনা করা মন্দ্ধে তিনিই 
প্রথম হিন্দ-লেখক। এই গ্রন্থের বহু পাঠক হইবে, কারণ ধাহারা! 
ইংরাজী ভাষায় চরিত্র পড়িতে পারেন নাই তাহাদেরই অন্য ইহা 
লিখিত এবং ইহার ভাষা অতিশয় সরল ও গ্রাঞল। ধর্মের সার্ক 
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ভৌমিক ভাব তুলনার দ্বার! ভারডীয় পাঠকের হ্বায়ঙ্গম করা একটি 
অতীব মহৎ কার্ধ্য।” “লিবারেল” পত্রিকায় ৮বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন। 

«প্রথম মনে করিয়াছিলাম ইহ! কলিকাতার কোনও বাঙ্গালী 
পার্রির নৃতন গ্রথ। কিন্তু তারপরই দেখি. উহা আপনার এক নৃতন বন্ধ । 
কিন্তু দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য বশতঃ পুন্তকথানি নেই দিনই মহত্বর 
ব্যক্তি কর্তৃক প্রত হইল। অতএব আমার নিকট *৫ কাপি খুষ্ট এবং 
২৫ কাপি গীতান্থ্ৰাদ ডাকে পাঠাইয়! দেওয়ার জম্যে আপনার কোন 
পুস্তক-বিক্রেতাঁকে পত্র দ্বারা উপদেশ করিবেন। আমি তাহার নিকট 
মূল্য পাঠাইয়া৷ দিব। উক্ত পুন্তকগুলি আমরা উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে__ 
বিশেষতঃ বড় বড় টোলে উপহার দ্িব।” শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ / 





৮। রৈবতক মূল্য ১০ আনা। 

৯। কুরুক্ষেত্র মূল্য ১০ আনা। 

কাপড়ে বাঁধা ১/* টাকা। 
কষ্চ-চরিত্রের মূলতত্ব কি, কবি এই ছুই কাব্যে বুঝাইতে চেষ্টা 

করিয়াছেন । ্ 

রৈবতক। শ্রীভগবানের আদ্যলীলা। কুরুক্ষেত্র । মধ্যলীল!। 
ন্নবীনের ললিত কঠ__কোমল আওয়াজ) বাধা বীণায় জমাট 
স্থর। এ আওয়াজ-_এ সুর আর এন্রের ওস্তাদী আলাপ, _-বড় 
মধুর, বড মরধর্পর্শী, বড়ই মদিরাময়। কাণের ভিতর দিয়! নবীনের 
আওয়াজ প্রাণে পহছে। * * প্রশান্তে প্রথরে, উদ্জলে মধুরে, গন্তীরে 


" 
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সদরে, বেমানুম মাখামাখি ন্থর্থে শোকে সৌনদর্্যভরা নবীনের 
আবেগময়ী আনন্দময়ী কবিতা । নবীনের কবিতা বাসনার সমুত্র 
বুকে করিয়া, সে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষেপে বেলা-ভূমি ভাসাইয়া 
বিদ্যুৎবেগে ছুটে) আঁবার ত্রীড়ার আধ-উদমু্ত বাতায়ন-পার্খে ঘোমটার 
ঘনঘটার মধ্য হইতে সৌদামিনী বিন্দুর স্ঠায় ঈষদ্‌ হাসি ফুটাইয়া মৃছ 
মন্দ ক্রীড়া করে। , আবার বিলাসের মধুর মদালসে ঢলিয়! গলিয়া 
উছলিয়া পড়ে,_-আবার বৈরাগ্যের বিমল শীতল ছায়ায় শুইয়া সংশো- 
ধিত শুদ্বীক্ৃত ও কৃতার্থ হয়। * * * আমরা যে রসের বা ভাবের 
কথা বলিতেছি তাহ মন্ুষা-হৃদয়েতে সকল রস, সকল ভাবের 
চরমোতকর্ষ। সকল রস, সকল ভাব হইতে তাহা শ্রেষ্ঠ ও.মহৎ ও 
উন্নত। তাহা মনুষ্য মনোবুত্তির চরমোতকর্ষ, মনুষ্য সাহিত্যের শেষ 
পরিণাম। তাহা পবিত্রতার অবলম্বন, ধর্মের মূল বন্ধন, বৈরাগোর 
বিশিষ্ট কারণ, এবং বিবেকের চিরবাঞ্চিত ধন। তাহা অনন্তের আভাস, 
এ অনস্তান্ুভূতি। উচ্চাদপি উচ্চ, অত্যুচ্, অতুযন্নত, গভীর, গভীরতর, 
গভীরতম, তাহা অপেক্ষাও গভীরতর, অসীম অনন্ত বিস্তৃত। * * 
আর্ধ্য খষি এই ভাবে ভোর হইয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে সাম সঙ্গীত 
উথ্িত করিয়াছিলেন, সে সঙ্গীতে নতঃস্থল নিনাদিত করিয়াছিলেন। 
* * আর্য্য অলঙ্কার গ্রন্থে এ রসের নাম শীস্তরস। পাশ্টাত্যের৷ ইহাকে 
বলেন 911001, “রৈবতকে" এ রসের আলম্বন ও "উদ্দীপন-কারণ 
গ্চুর পরিমাণে আছে। রৈবতকের আল্লস্ত__সর্বপ্রথম দৃশ্ত হইতেই 
শাস্তরদ অবতারণার সম্যক উপযোগিতা গ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয়।” সাধারমী। 

.. পনিরিড় নৈশ অন্ধকার সরাইয়া উধান্তে যখন প্রাচীমূলে অরুণ 


[৯] 

(রবি সমুদিত হয়, সঙ্ায় প্রকৃতির উপাঁসক, আখ্মবিশ্তেয় মত সেই 
দিকে চাহিয়া থাকে । তাহার মনে হয়, বুঝি জ্যোতিঃ পদার্থের এই 
চরমোৎকর্ষ; সন্ধ্যার আলোক-আধার ছায়ায় স্নিগ্বোজ্জল স্ুখতারার 
বিকাশ দেখিয়া কে অচিরভাবী পূর্ণ শশধরের প্রশান্ত কবিতাপূর্ণ 
আবেশময় সুধারাশির কথা ভাষিবার অবসর পায়। নবীন বাবু পর পর 
তিনখানি উৎকৃষ্ট কাঁব্-রচন! করিয়াছেন। প্রথয় পলাশির যুদ্ধ, তার 
পর রঙ্গমতী, শেষ এই রৈবতক। “পলাশীর বুদ্ধ পড়িয়া কাহারও 
আর সনেহ ছিল না যে একথণ্ড অতি উজ্জল জ্যোতিষ্ধ বাঙ্গালা 
সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইয়াছে। কিন্তু কয় জনে ভাবিয়াছিল যে, এই 
আলোক-মগল কালে গগন ছাইয়া স্ভীবনী সুধারাশি রর্ষণ করিয়া 
বাঙ্গালীর স্ষপ্নহৃদয়ে আশা, উৎসাহ ও সজীবতার সঞ্চার করিবে? 
* * নর-নারায়ণ শ্রীরৃষ্তদেবের ওই মহাকীত্তি লইয়। রৈবতক রচিত। 
খণ্ডভারতে কি উদারতা, পরার্থপরতার অলৌকিক কৌশল, গুস্ঞা ও 
আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া এক মহাভারত স্থাপন করেন, তাহাই 
এ মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে । ** বাঙ্গালী পাঠক এই মহাগীতির 
উত্তর তান গুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে ।” সাহিত্য । 
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_“অবুনুঞ বিড়িত বঙ্গে জাতীয় বাঙ্গালা কাব্য বিরল। কুরুক্ষেত্র 
বাঙ্গালা জাতীয় কাব্য। কৃষ্প্রেম-গ্রচার কুরুক্ষেত্রের চরম উদ্দেহা। 
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ভগবদ্বাণী গীতার ন্ুধাময় ্ সঞ্চার করা কুরুক্ষেত্রের এঁকান্তিক 
লক্ষ্য। যদি ভাষাঁলীলা দেখিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড় । যদি তাবপ্রবাহে 
ডুবিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড় ।' যদি চরিত্র সৃষ্টির সৌনার্্ে মোহিত হইতে 
চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। যদি লাবণ্যময়ী কবিতায় দার্শনিকতা৷ অন্তব 
করিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। * * কুরুক্ষেত্র মলিন মাতৃভাষার কমনীয় 
কণ্ঠতৃযা। “পলাশীর যুদ্ধে' কবির কীর্তি উন্মেবিত) “কুরুক্ষেত্ে, উদ্জী- 
রুত। কুরুক্ষেত্রে কৰি বুধাইয়াছেন, ধর্ণরাজ্য স্থাপনের জন্তে কুরুক্ষেত্র 
ুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে কৰি অমর হইলেন ।” বঙ্গবাসী। 
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১০। অমিতাভ মূল্য ১০ আনা । এইমাত্র প্রকাশিত 
হইল। ধাহার। দেখিয়াছেন তাহাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, 
"্পলাশির যুদ্ধের” পর এমন লেখ! নবীন বাবুর লেখনী হইতে আর 
বাহির হয নাই। 
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ছায়া।. 


নির্মল আনন্দরাশি, নির্শল আনন্দ হা, 
 শ্রভাসের মহাসি্ধু! আনন নির্ঘল,_ 
_ জলরাশি) হামি,_লীলা তরঙ্গ চঞ্চল। 
অপরাহ,_বসন্তের শুরা চতুদদশী। 
গ্রকৃতি আননদময়ী ঘোড়ণী রূপসী । 
'আননের মচক্চন লীলা রত্ধাকর। 




























1২ প্রভাস। .. 
সপ কলি 
৮ নীলিমায় নীলিমার, অহিমার অহিহ্ীয, 
মিশাইয়া পরম্পরে,_ মহা আলিঙ্গন! 
মহাদৃগত!__অনস্তের অনস্ত মিলন! : 
নীলসিদ্ধু, শ্বেতবেল!॥ বেলায় তরন্গ-খেলা| ) 
..দিতেছে বেলন সিন্ধু শ্বেত পু্পছার, 
গাইয়া আমনগীত, চু্টি অনিবার 1 
সিদধবক্ষে বেলা, যেন বিফুবক্ষে বাণী,” 
সান্ধ্য রবিকরে হাসে বেলা! সিস্কুরাণী। 
বিচিত্র শিবিরশ্রেণী, শত সংখ্যাতীত, 
বিচিত্র কেতনশিরে, শৌভিতেছে সিম্ধৃতীরে, 
দি্কুমত শিদ্ুপ্রিয়া করি তরঙ্গিত। 
আসিছে ধাঁদবগণ--আসিয়াছে কত, 
পৃষ্ঠে, অঙ্চে, রথে, নানা! দিকে, নানা পথে 
কল্লোলিত সিদ্ধুপ্রিয়৷ করি মিন্ধুমত। 


কিছুদুরে মনোহর বন্ধিম বেলায়, 
শীল গগনের পটে আ্বঘল বিভা, 
কক্চের শিবিরপ্রেম ভুলি উর্ধে শির 
শোস্ভিতেছে হেন ছেব পবিত্র ষন্ির ৭. 
. শিবির-চূড়ায দ্র্ণধবজে নিরুপম, 











শা নর্ঘ। 
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নীল কেতমের বন্ধে, শীত শুদশ্নি 
কি লীলা! সমুদ্রতীরে, মমুদ্র-ক্জনিলে ধীরে, 
করিছে মহিমাময় 1 সিদু অবিয়ীষ : 
অসংখ্য তরঙ্গ করে করিছে শ্রণাঁয 
ুবর্থ-পর্যযক্ক অঙ্কে আননন্ধূপিবী 
চারু উপাধানে অর্ধশারিতা বুকিনী। 
সত্যতায়া পাশে ঘলি, নি্ান্ধ মুখশলী) 
সত্যভাম। খার্খে শোতা বিদর্ভ-্থৃতার, 
দন্ত সন্ধ্যা পার্থ যেন ছু্প জ্যোৎহ্বার । 
নির্নিমেষ নেত্র চারি, চাহিয়া অনন্ত বারি, 
চিন্তাকুলা সত্যভাম! ফুঁফিত ধন । 
বিমুক্ত কররীরাশি, পড়েছে পর্য্যন্কে ভাসি, 
স্থধাকর হ'তে যেন নীলামৃত ধারা? ঃ 
সান্ধ্য গগনের মত স্থির দেতর তারা ॥ 
সেই মুত্তকেশপটে যে রূপের খেলা,_- 
_- সন্ধা'পটে রত্তের অপরার্‌ বেকা। 
রি বারন 
সত্যভামা সৃষ্টি গাস্তীর্যয স্যার |. 





- 


প্রভাস। :]. 
চাহিয়া চাহিয়া সুধা বিদ্ভনদিনী-; 
শক অনস্ত শোভা! দিদি !”-- কহিল ুক্িণী। 
“অপরাহ় শেষে শান্ত সমুদ্র হৃদয় ্ 
হইয়াছে সমুজ্জল নীলমণিময় ।.. 
: সিন্ধু যেন পুথ্যরাশি; কিরণ আনন্দ হাদি? 
সি্ধুবক্ষে বনস্তের সান্ধ্য রবিকর,__ 
পুণ্যবক্ষে আননের আলোক কুন্দর | 
আনন্দ মণ্ডিত, পুণ্য পুর্ণিত অর্ণব, 
চেয়ে দেখ !”--সত্যভামা নিম্পন্দ নীরব। 


চে 





নিম্পন্দ নীরব চাহি চাহি কিছুক্ষণ 
কহিল|রুক্সিণ--“দিদি ! সথষ্টির প্রথম 
অনন্ত ঘলিলবক্ষে ছিলা নারায়ণ 
ভাসমান, দেখ সেই দৃষ্ঠ নিক্ষপম ! 
দেখ সেই পারাবার ! ভাসিতেছে বক্ষে তার 
_: জ্যোতিনপী নারায়ণ__সায়াহ কিরণ ! 
অনন্ত সলিল বক্ষে দেখ নারায়ণ ! 
হায়! দিদি, আমাদের পতি নারায়ণ রর 
রং পারাবার মত, হয় যদি পরিণত 
আমাদের শিলাময় কঠিন হয় - 








প্রথম সর্গ। র্‌ 
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প্রেম-পারাবাবে, হেন অনস্ত অক্ষয়! 
এমনি নির্মল প্রেম, এমনি অতল, 
আনন্দ লহরীময়, এমনি শ্রীল! 
আমাদের হৃদয়েতে তবে নারায়ণ 
ভামিতেন যেন ওই রবির কিরণ !” 

আনন্দে রাণী বিহ্বললা, ধরি সত্যভামা-গলা 
কহিল উচ্ছ্বাসে ; ছুই মুক্তা নিরমল 
তাদিল রানীর ছুই নয়নে সজল ! 

ছুই মুক্তা সমূজ্জল, ছুই বিন্দু অশ্রুজল, 
ভাসিল নয়নে-_প্রেম-সমুদ্র বিভব 
রমণীর ঃ__সভ্যভামা নিষ্পন্দ নীরব। 


দেই নেত্র ছল ছল, সে মুখ অরুণোজ্জল 
। মেঘাচ্ছন্ন নিরখিয়া! কহিলা রুক্মিণী 
একি, দিদি, কেন তুই এত বিষাদিনী? 
উত্দব আননে প্রাণ, সকলের ভাসমান, 
উৎসবে বাদবগণ উম্মত অধীর ) 
তোর ম্মুখে কেন এই বিষাদ গভীর ?” 


বিষাদ গন্তীর কণ্ঠ উততরিলা রাণী,_ 
“সত্য, দিদি, কি অজ্ঞাত বিষাদে ন! জানি 








ন্‌ রা গ্ভাস। 


 ০ভুবিয়। যেতেছে যেন হৃদয় আমার, 
ফনত'ভাসাইতে প্রাণ চাহিতেছি, তত জ্ঞান 
হইতেছে শিলাময় ; ডুবিছে হৃদয় 
- বিষাদ-সিদ্ধুর গর্ভে নিরাননাময়। 
শুধু দিদি আজ নয়, প্রাণ নিরানন্দময় 
বহু দিন, বহু দিন হৃদয়ে আমার 
হইয়াছে কি যেন কি ছায়ার সঞ্চার | 
রুক্পিণী। কেন দিদি, কি ছায়া সে? কেমনে সঞ্চার 
হইল হৃদয়ে তোর ? কেন এ বিষাদ ঘোর ? . 
আমর! রাঁজার কন্তা, গ্রেয়সী রাজার, 
পতি নর-নারায়ণ বিষ অবতার। 
 পুত্রগণ ইন্্রসম, রূপে গুণে নিরুপম ; 
ঈপ গুণ প্রেম তোর জগতে ছূর্নভ। 
তোর হৃদয়েতে ছায়া, এ কি অসম্ভব ! 
সত্য। গুন নাই তুমি, দিদি, কত অমঙ্গল 
+. ঘটয়াছে যাদবের রাজ্যে অবিরল। 
বলি নাই, কে বলিবে ? তোর প্রাণে ব্যথা দিবে, 
নাহি চাহে কারো গ্রাণ। পরল তরল ' 
তোর প্রাণ শিশিরাক্ত কামিনী কোমল, 
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ত্রিদিবের পবিত্রতা, এ মর্ধ্যে কঠিন 


কেমনে আসিলি তুষ্ট, ভাবি চিরদিন । 
আছিদ্‌ এ মর্ত্যে পড়ি, এই দেবীরূপ ধরি, 
এ মাটির পৃথিবীর তুই কিছু নয়, 
ৃ মাটির বাতাস তোর প্রাণে নাহি সয়। 
রুঝ্িণী। বড় নিরাশ্রয়া আমি, বড়ই দুর্বলা, 
সত্য দিদি) কিছু আমি, সংসারের নাহি জানি) : 
আমার আশ্রয় তোর, স্ভদ্রার, গল! । 
ছুই দিকে ছুই জন, না থাকিলে অনুক্ষণ, 
_ কৰে এত দিনে, দিদি, এই লতা ক্ষীণ 
যেতো শুকাইয়। অবলগ্থন-বিহীনা । . 
কি ঘটেছে অমঞ্চল, কিছুই ন! জানি, বল! 
কুশলে ত আছে বল পুঞ্জকন্তাগণ ? 
আশ্রমে আছেন ভাল ভদ্র নারায়ণ? 
সত্য। . সকলে আছেন ভাল। কিন্তু অমঙ্গল 
* বহু দিন হ'তে, দিদি, ঘটিছে কেবল। 
: বছ দিন অনাবৃষ্টি; মহানদীচয়, 
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হইয়াছে শু্প্রায়? মহাশবে বয় 
.. ঝটিকা শর্রবর্ধী; নীহারে আবৃত 
 গ্রদোষে প্রভাতে দিক; গড়ে অনিবার 
উক্কারাশি যদুরাজ্যে বরষি অঙ্গার। 
নাহি দিবাকর আর তেমন উজ্জল; 
ধুলি ধূসরিত যেন আদিত্যমণ্ুল। 
 শ্টামল, অরুণ, ভম্ম, বর্ণের বিকৃত 
অবয়বে চক্র সুর্য গগন আবৃত। 
ঘন ঘন ভূমিকম্প। ভূর উদরে 
: কি ঘর্ঘর শব! শুনি শরীর শিহরে ! 
মুষিকের উপদ্রব স্থান নির্ব্িশেষ ; 
ঘুমালে যাদ্বগণ কাটে নথ কেশ। 
গৃহ, পথ, সরোবর, বন, উপবন, 
মৃত মুধিকেতে নিত্য পূর্ণ অগণন। 
দিবা নিশি পণ্ড পুলপ্িত! সারিকা, 
ডাকিছে বিকৃত কে, ষেন বিভীষিকা! 
দেখির্তেছে অনুক্ষণ ) বহে অনিবার 
ৃ তপ্ত রুক্ষ বায়ু যেন করি হাহাকার । 
তি, । দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, আমি এ সকল |. 
চা কি ধা জালে যানে নাই তোর নব 





প্রথম সর্গ। নি 
কোনো অমন্গল ছায়! ; বিষাদে আধার 
. করে নাই কই, দিদির আমর । রত 

মঙ্গল ও অমঙ্গল, অনস্ত বিশ্বমগুল, 
ঘাহার সৃজন, তিনি মঙ্গল-নিদান। 
তিনি দয়াময় প্রেমময় ভগবান 1: 

আমরা এ ক্ষুদ্র জীব, কিবা শিব, কি অশিব, 
কিবা সুখ, কিবা হুঃখ, আলোচনা! তাঁর,-- 
পতঙ্গের প্রগল্ভত বিশ্ব বুবিবার ! 

অ্টার এমন স্থর, বে ভাবে করিবে দৃষ্টি, 

: দেখ মঙ্গলের ভাবে মঙ্গল পকল। 
অমন্ধল ভাবে দেখ লব অমঙ্গল।' 

কি মঙ্গল, অমল, সুখ ছুঃখ যাহা বল্‌ 
সকলি মানব মনে) জগত কেবল 
সুথময়, শোভাময়, অনস্ত মঙ্গল । 

দিদি, ভ্াস্তি করী"দুরি হয়েছে যাদবপুর, 
হইয়াছে বসুদ্ধর1 অম্জলময় 
অনাবৃষ্টি হেতু; দিদি, আর কিছু নয়। 

হইবে সুবৃ্টি যবে, ধনে ধান্তে পূর্ণ হবে 

* আবার যাদব-রাজ্য। হাঁদিবে সবার 

বস্ুন্বরা, হবে বিশ্ব সুখ-পারাবার। 





র ৯০ | প্রভাস । ঁ 
: মত্য। ভারত ঘুন্ধের কালে ঘোর অমঙ্গল 
ঘটেছিল এইক্প শুনিয়াছি আমি । 
ফলিল তাহার হায়! কি ভীষণ ফল! 
যছুকুল ভাগ্যে, দিদি, কি আছে ন! জানি! 
রুক্ষিণী। ভারত-ুদ্ধের ফল ভীষণ এমন, 
'কে বলিল সত্যভাম| ? 
ভারত-যুদ্ধের ফল, কি আনন্দ নিরমল ! 
ভারত ব্যাপিয়া শাস্তি, ধর্মের উতান, 
ভারত ব্যাপিয়া উঠিতেছে হরিনাম । 
জরাসন্ধ, শিশুপাঁল, অসংখ্য অবনীপাল, 
অধর্ম্বের মহীরুহ, নাহি দুর্ষ্যোধন, 
আপনার পাপাঁনলে ভন্ম পাপিগণ ! 
কুতৃণ কৃষকগণ কাটি ঘথা অগণন, 
_ ম্বতৃথে পুর্ণিত ক্ষেত্র করে আপনার, 
: হতেছে সুতৃণে পুর্ণ ভারত আবার ! 
: সত্য । দেখেছি যা ছুনয়নে, স্বপ্নে নহে, জাঁগরণে, 
... ঘেখিতে ষদ্যপি তুমি, হৃদয়ে তোমার 
_. হইত নিশ্চয় দিদি ভীতির সঞ্চার । 
কত নিশি ঘোরতরা, সমাচ্ছ বসুম্ার1,. 
5. নিবিড় তিমিরে, ঘোর কুচ আবরণে, 














প্রথম সর্গ। ৯১ 
দেখিয়াছি_স্মরিলেও ভয় হয় মনে 1 
দেখিয়াছি শয্যাকক্ষে, দেখিয়াছি এটু চক্ষে, 
মহামেঘ-প্রভা কৃষ্ণা নারী উন্মাদিনী, 
মুক্তকেশী, মহামেঘে কৃষ্ণ সৌদামিনী । 

হাসিতেছে খল খল, ছুনয়নে কি অনল 
জলিতেছে, অঙ্গে অঙ্গে মহিমা-দ্থবপন, 
করে ধনু, পৃষ্ঠে তৃণ, গর্বিত বদন । 

কি গর্ব কুঞ্চিতাধরে, পীনোরত বক্ষোপরে ! 
কি গর্ব চরণক্ষেপে, সৌন্দর্যে ভীষণ! 
আদিত যাইত বাম! উন্কার মতন । 


1১ কক্সিণী। সত্যভাম! ! পরিহাস তোরে নিরস্তর 


করিতে বাসেন বড় ভাল প্রাণেশ্বর । 
নিশ্চয় এ তীর খেলা । তোর কক্ষ ! অবহেলা 
_. ক্করিবে সে ত্রিদিবের, সাধ্য দেবতীর 
নাহি দিদি, তুচ্ছ অপদেবতা কি ছার? 
যে পবিত্র স্বরগধাম প্রবেশিতে কাপে প্রাণ 
পুণ্যের ভকতিভীত করিবে প্রবেশ 
্‌ পাপের কি সাধ্য বল লে পবিত্র দেশ! 
ত্য । হেঁ অশাস্তি ঘোরতর হয়েছে সঞ্চার: 
বছুকুলে, গৃহে গৃহে-এও লীলা তার ? 








চে প্রভাস। 


প৯-সিসিপাসি বাসি সপ পাশীপাসিপিশিসিশাসি পপাটিপাসিত ২পাসিপাসিপাস্টি সশাসিপাসিপাসছি 


রঃ 


গৃহে গৃহে, কক্ষে কক্ষে, যাঁদবের বক্ষে বক্ষে, 
বিধূনিত যে ভীষণ অশান্তি অনল, 
পড়ে নাহি ছায়! তব হৃদয়ে সরল । 
থাক উদাসিনী মত পতিধ্যানে অবিরত, 
বালিকার মত তব হৃদয় তরল, 
নাহি জান চারিদিকে কি যে হলাঁহল 
জলিতেছে নিরন্তর, জর্জরিত ফলেবর 
: 'কিবিদ্বেষে যাদবেরা, কি হিংসা অনল 
কক্ষে কক্ষে, বক্ষে বক্ষে, জলে অবিরল। 
এ অনলে স্থুরাপান করিছে আহুতি দান 
কি ভীষণ! নিরস্তর, বিন! হৃবীকেশ, 
নর নারী হুরাপানে মত্ত নির্বশেষ | 
কেহ কাঁরে নাহি মানে, কেহ কারে নাহি জানে, 
দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, কিছু নাহি জ্ঞান, 
নাহি লজ্জা ভয়, পাপে বদন অক্লান। 
পরম্পরে কি বিদ্বেষ ! ব্যভিচার কি অশেষ ! 
- পিতাপুক্র পতিপত্ী পবিত্র বন্ধন . 
প্রবঞ্চনা ব্যভিচার করেছে ছেদন । 
ত্য, বুঝ মূর্ভিষতী, সেই ভীমা রূপবতী, 
« ভ্রমিছে অশী্তি কক্ষে কক্ষে স্বারকায়, 









প্রথম সর্গ। ১৩. 
শািিস্পিইর্ািসিশসিসশিস্পিসিসিপিস্পিজ্টিণ পিপিপি 
আচ্ছন্ন করিয়। পুরী বিশাঁল ছায়ায়। 
কুক্িণী। কি ভীষণ চিত্র দিদি! আঁফিণি নহুনে | 
এও তার লীলা, মম হইতেছে মনে। 
কিন্তু তোর, এ কি ্রান্তি ! ভারতের মে অশাস্তি 
নুকাইল স্বপ্র মত লীলায় ধাহার, 
তিনি যাদবের পতি, তিনি কর্ণধার । : 
দেখিবি-যাঁদবগণ করি সুখে অতিক্রম 
এ অশান্তি পারাবার, শাস্তির বেলায়, 
প্রভাস উত্সব অন্তে, যাইবে হেলায়। 

. ওই গুন কিতরঙ, শুন কি তরক্গ-ভঙ্গ 
হইতেছে আননের শিবিরে শিবিরে, 
সমুদ্র-তরঙ্গ-তঙ্গ অনুকারি তীরে ! | 

কোথাও অশান্তি ছায়া, কালের সে কালী কাযা, . 
দেখিস কি? শুনিস কি শ্রবণে এখন 
কোথাও সে অশান্তির অস্কুট নিশ্বন? 

তাহার লীলার তীর কে গাইবে? অশান্তির 
ছুই ভিন্ন লীলায় কি হবে পরাভব 1-- 
কুরুক্ষেত্র ধ্বংশ লীলা, প্রভাসে উৎসব 1 











বছক্ষণ সত্যভাম রহিল ীরবে 











০ শ্রভাম। 


সাপ এসিতিস্পিসপিস্পাস্টিপসিপাি প্টিপাসিপাসপিসপাসপাসপাস্পাসিপাসপাসাসিতা 


চাহি সান্ধা সিছুপানে, নিমজ্জিতা যেন ধ্যানে। 


ধীদে ধরে সন্ধ্যা আলি সিন্ধু বীলিমায় 
মাথিছে নীলিমা আরো গভীর ছায়ার) 


“দিদি, যাঁছা কহ তুমি ; আমার হৃদর-তূমি” 
কহিলেন সত্যভাম।--“ছাইক়া! সতত 
সিদ্ধু-বক্ে ধীরে ওই সন্ধ্যায়! যত, 

ইইতেছে গাচতর দেই ছায়া নিরস্তর 5 
এই আনন্দের ধ্বনি শ্রবণে আমার 
, ধ্বনিতেছে যেন অশান্তির হাহাকার | 

দেখ ওই সিন্ধু নীর, কেমন প্রশান্ত স্থির ! 
ুহূর্ে, ঝটিক! তাহে হইলে নঞ্চার 

 দেখিবে হইবে বিধূনিত পারাবার 1 : 
এই শাস্তি যাদবের, এই ধ্বনি আনন্দের 
গুনিতেছ, কোন দিকে দেয় দরশন 
যদি মেঘ, উঠিবে ফি ঝটিকা ভীষণ 1” 


_নবারারণ বীরে ধীরে পশিলেন এ শিবিরে, 
. প্রশান্ত প্রস় মূর্তি! ায়ত নন“. 
প্রশান্ত পরীসয়। বেন দারা গগন $ 






গ্রথম সর্গ। 
প্রণমিলা হই রাণী রশি গ| ছখানি,: 
আগ্রে সত্যভামা, পরে বিদর্ভননদিনী, 
অগ্রে উযা, পরে দিবা হুচারুহাপিদী, 
নমিল! উদয়াঁচল পদতল নীলোজ্জল, 
শরতের হুগ্রভাতে ; বিল কেশব 
. পর্য্যঙ্কে ; বসিল! ছুই রমণী বিতব | 
লইয়। পতির কর নিজ করে ক্ষু্রতর, . 
রক্কোৎপলে নীনোতপল- করিয়া স্থাপিত, 
- কহিলা কঝ্িধী_-““নাথ ! হইয়াছে ভীত 
সত্যভামা ! দয়াময় ! দূর কর তার ভয়, 
. অমঙ্গল অশান্তির ছায়! কি তীষণ 
. করেছে আচ্ছন্ন তার হৃদয়-গ্গন ! 
»সউৎসবের এ উচ্ছবালে, তাহার হৃদয়াকাশে 
একাটিও আনন্দের নক্ষত্র উজ্জল 
ফুটে নাই, মেঘাচ্ছন্ন হাদয় কেবল?” 




















স্সিতদুখ ইন্দীরর, কৌতুক কুক্ষিতাধর, 
: “মহিবি [কিতা কষ্--শ্ষিচিতকি আর 

*নিতা এই ভাব নতাভামার তোগার 
বিধাতার এ হন শাস্িপূর্ণ ধয়াতল. 









৮৬ প্রভাম। 


প্প্পিাস্িসাস্পিস্পাস্াস্পিস্পিস্পিস 





_ শোভাময়, সুখময়, এই পুণ্যময়, 
উৎসবের আননের অনন্ত আলয়। 
নুখশাস্তি জুমজল, সত্যতামা, ভুমি বল, 
দেখেছে কি এ জীবনে কোথাও কখন? 
এপেচক আলোক নাহি দেখে কদাচন। : 
খুঁজি এই ভূমণুল কোথা পাবে অমঙ্গল, 
কোথায় অশান্তি পাবে; সত্যভাম! চায় 
যে চায় যেরূপ, রাণি! সেইন্ধপ পায়। 
চনে সে কলঙ্ক খোঁজে, কুস্ুমে কণ্টক, 
. জ্যোত্লায় মেখছায়া, ত্রিদিবে নরক । 
নাহি সাধ্য বিধাতাঁর নির্দোষ হবেন পার, 
এ জগতে একমাত্র পূর্ণ-নির্বিকা'র-_- 
 সত্যভামা,_সত্যভাম”_সত্যভামী আর |”, 


| কক্ষিণী। এ কৌতুক তাজ নাথ ! করো না প্রাণে আঘাত, 
টি আছি লছে সত্যভাম! মানিনী তোমার 
উঠিয়াছে প্রাণে তার বড় হাহাকার । 
_ শদবের অল, কি যে ঘন মেঘদল, 
ছহিয়াছে দেবপূ্ণ দয় তাহার /-_. 
তুমি যে মাদবপতি, অমঙ্গল ভার ? 








ক 


প্রথম সর্গ। . ১.1 





মুকুন্দ ফিবায়ে মুখ, কিবা মূর্তিমতী ছুঃখ | 
দেখিলেন সত্যতামা, চাহিয়া নীরব. 
আত্মহারা! ঘোর কৃষ্ণ সায়াহ-অর্ণবে ! 
গতির কৌতুকবাণী, চিস্তা-নিমজ্জিতা রাণী... 
শুনে নাই! যেই জিহ্বা শ্লেষের আগুন, 
তপ্ত অঙ্গারের মত বর্ষণে নিপুণ, 
অচল সে! রসরঙ্গে, ধ্গের তরঙগ-তঙ্গে, 
যেই হৃদস্ের, কৃষ্ণ যেতেন ভাসিয়া, 
সেই সিদু স্থির, মেঘে রেখেছে ছাইয়া :. 
দীপালোকে ত্যতামা বসি, বিষাদিনী বামা, 
. শেষ সন্ধ্যা মত, দেহ অবিচল স্থির, 
দেখি গোবিনের মুখ হইল গম্তীর। 
নতমুখ, অন্য মন, শিবিরেতে কিছুক্ষণ 
ত্রমিয়৷ কহিল! দেব,_-“শান্তি অমঙ্গল 
_. সকলেই মানবের নিজ বর্ণাফল। .. 
সেই কর্মফল রেখা,_উহাই আনৃষ্ট-লেখা-- 
মানব আপনি যর্দি না করে খওন, : 
কার সাধ্য সেই লেখ! করিবে মোচন? 
একবার শাস্তভাবে কর দরশন! 








হায়! ভারতের সেই অশান্তি ভীষণ 
গাঁজন্য় যক্ঞস্থলে নিবারিনু কি কৌশলে ! 
বলি দিয়া অশান্তির ছুই অবতার, 
করিলাম শাস্তির সে সাত্রাজ্য প্রচার ! 
কিন্ত কি হইল বল? অবস্থা গ্রচণ্ডানল 
জালাইয়া কুরুক্ষেত্রে, পতঙ্গের মত 
হইল ভন্মিত, করি শ্মশান ভারত | 
কত যত্ব করিলাম, জান তুমি অবিরাম 
নিবারিতে কুরুক্ষেত্র, হইল নিক্ষল,-_ 
পূর্ণ অধর্থের, রাঁণি ! ধ্বংল কর্মফল । 
অধর্মের যে উত্থান জ্বালাইল সে শ্মশান, 
সে অধর যাদবের অস্থিমাংসগত, 
বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত। 
এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল; 
কেমনে নিবারি,__কেন নিবারিৰ আমি? 
: *নহে যাদবের, আমি মানবের স্বামী 1” 
“আমি মানবের স্বামী”-শিহরিয়া ছুই রাণী 
... দেখিলা। যোগস্থ মূর্তি নীলমণিমন্ধ “ 
দীপিতেছে দীপালোকে উর্ধ নেয় 1 

















প্রথম মর্থ। ১৯ 
দূর ঝটিকার মত ও কি শব্দ অবিরত 

আসিতেছে ভাসাইয়া আননদ-উৎদব- ২. 
মানবের হাহাকার, পক্গীকলরব ! .. 

কাপিতেছে ঘন ঘন ধরা হুর দোলা সম, 
রুঝ্িণী ও ষত্যভামা পত্ভিগদতলে 
পড়িলেন শয্যতরষটা গ্রকষ্পন-বলে। 

পতনে অর্ূর্চিতা, ধরিয়া বিশ্িতা ভীত] 
পতির চরণনথয়, উঠিলা কদিয়া॥ 
সমূদরগর্জন তাহ! নিল ভাঁসাইয়া। 

কাপে ধরা ঘন ঘন; জীমৃত গর্জন সম 
গর্জিতেছে মহাসিন্ধু ভীম বেশ ধরি 
কেবল যোগ্থ স্থির াড়াইয়া হরি। 














অভিশাপ | 


অতীত গ্রহর নিশি; মহ্ধি ছুর্বাসা 

রৈবতক গিরি কক্ষে বসি চিত্তাকুল 3 . 

বসি চিন্তাকুল পারে খষি কতিপয়। 

কক্ষের সঙ্ধীর্ণ পথে প্রবেশি অজ্ঞাতে 

বদস্তের নৈশানিল কাপাইছে ধীরে 
এক ক্ষীণ! দীপশিখা। কম্পিত আলোক 

|  কাপাইয়গ্রাচীরেতে নানা অবয়বে 

্ বিরত, বীভৎস, কৃ ছায়! খবিদের, 
দেখাইছে রক্ষ কত্ত প্রেততৃমি মত। .. 

টা আযন্তিলা টির রা 



















লি অনস্ত শির অনস্ত আকাশে 
বরমুসহমতিত রজতে 
শশধর শুভ্রকরে, তণ্ত স্বর্ণময় 
উদয়ান্ত ভাস্করের কর পরশনে--.. 
বিরাজেন হিমাচল, তুলিয়! মস্তক * 
প্রনারি অনস্ত ফণা নাগেন্্র যেমতি- " 
অনন্ত, অনন্তব্যাপি ক্ষীরোদ সাগরে। 
তাহার ছায়ায় আমি উত্তর ভারতে, 
জান্বী যমুনা শৈলম্থতা অসংখ্যের 
সরল কৈশোর লীল! করি দরশন, 
দেখি শৈল অঙ্কে অল্কে নাচিয় ঘুরিয়া 
সেই ক্রীড়া, সেই. লক প্রস্তর প্রস্তর, 
গুনি সেই সুমধুর কৈশোর বঙ্গীত, . 
ভ্মিয়াছি বন বর্ষ।” নট 
ও “ভ্রমিয়াছি আমি”-- 
কহিল দ্বিতীয় শিষ্য-_ন্মহ্ষি! যথায়: 
পঞ্চমুখ বিনিস্ত স্ুধান্রোত মত 
সঙ্গীতের কুলীতর, নির্শল শীতল. 
খহিতেছে পঞ্চনদ ; শোঁভিতেছে পক ৃ 
নীলমণি হার বক্ষে পঞ্নদ-ভুমি 



































271 
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শোভে শিরে সুরঞ্জিত কাশ্মীর কুদ্থমে, 
সিদ্ধ বক্ষে পাদপন্ম সদ! ভাঁসমান, 
বিষ পদাধুজ মত। ভ্রমিয়াছি আমি 
: শৈলে বিচিত্রিত, শৈল-প্রাচীরে রক্ষিত, 
- গান্ধারীর জন্মভূমি পবিত্র গান্ধার 1” 
কহিল তৃতীয় শিষ্য--“গুরুদেব ! আমি 
ভ্রমিয়াছি ব্বর্ণপ্রহ্থ পূরব ভারত ূ 
মিথিলা, মগধ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল; 
শতমুখী শতভূজ!.জাহবী যথা, 
শতমুখে শত ধারা সুধা সঞ্জীবনী, 
শতভূজে রক্ররাশি, করিয়া বর্ষণ, 
রেখেছেন সাজাইয়া নিকুঞজ নিথর 
প্রকৃতির, ফলে পুষ্পে, পাদপে লতায় ? 
_. উত্তাল বৌবনগর্কে শৈলজ| যথায় 
শতমুখে উচ্ছৃসিত সিদ্ধ বিষয় 
ঢালিছেদ প্রেমধারা বন্ধ প্লাবিয়া।” 
কহিল চতুর্থ শিষ্য“ খবিশ্রেষ্ঠ! আমি 
রমিয়াছি মরুতুমি মা ভারতের |. 
যেই বিধি স্থজিলেন কমলে কণ্টক, 








বতী গ। 


পার্টি ীাপিশাাাসিসািস্দিাপিসি ও 


শশাঙ্কে কলঙ্ক, শমী হৃদয়ে অনল, 
কামন! ছশ্পুরণীয় মানব হৃদয়ে, 

সেই বিধি বুঝি হায় ! নিদারুণ মনে 
হদয় করিল মরু ভারত মাতার ! 

রাখিল চাপিয়া বক্ষে বিদ্ধ্য, আরটবলি, 
ভীষণ কঠিন শৈল অচল যুগল! . 
কিছ বুঝি ভ্রান্তি মম )-_বিস্ধ, আরাবলি, 
বুঝি মাতৃত্তনদ্য ১ হায়! অবিরল . 
বহি চারি সতত্ধারা অমৃত শীতল, 
মহানরদী, গোদাবরী, নর্বনা, তপতী, 
পালিয়। সন্তানগণে যুগ যুগাস্তরে, 
হইয়াছে জননীর বিপু হৃদয় 
হায়! নরাধম মোর!” হইল সজল 
খধির নয়নদ্বয়। কহিল কাতরে-_ 
"্মাতৃতক্তি, মাতৃপ্রেম দিয়া£প্রতিদানে 
করি নাই সে হৃদয় সজল স্তামল |. 
হইল কেমনে হান্ব! ভারত সম্তান 
সহৃদয়, অন্থায় মেঘের অধম? "- 
নিদাে বহুধা-্তপ্ত পান করি মেঘ, 

- বরিষায় সেই খণ করে পরিশোয় 








২ প্রভা! 

ঁশীশিীীর্লীিটিটিটিতিশিটি 

অজত্ ধারায়।” 

খবি কহিল পঞ্চম__ 

প্থবীন্্র! দক্ষিণাপথ ভ্রমিয়াছি আমি, 

রাম সীতা লক্ষণের গদ্াঙ্ক অমর 

অনুমরি; পত্থীপ্রেম, আত্মবিমর্জন 

পতি প্রেমে, ভ্রাত্‌ প্রেমে, করি নিরীক্ষণ 

চিত্রিত অমর বর্ণে, চিত্রপটে যেন, 

অঙ্কে অস্কে পথে পথে দক্ষিণাপথের, 

পবিত্র দণ্ডকারণো, পল্পা সরোবরে ? 

শুনি অস্তরীক্ষে যেন মে করুণ গীত, 

অমৃত্তবষিণী সেই বীগ! বান্সীকির |. 

দেখিছি মল্য়, দীল, অচল যুগল-_ 

জননীর স্ুপবিত্র যুগল চরণ, 

সম্মিণিত কুমারীতে, তাদিতে সাগরে 

আকক্ষ, তর তুলি শীল! মহিমার ; 

. সপবিত্র সূ করি লাপুরী 

"জননীর শরণ রেখুর শৃখলে। 

জননীর কাটতটে নীলমণি মাবা 
দেখিয়াছি কৃষ্ণা, আমি গুনেছি চরণে «. 

কল্নোলিনী কাবেরীর শিক্জিনী শিক্জন 1” 


৮ 
ধু 
ই 


হুর্বাসা।. উন্তম? 
| নীরব খবি, নীরব সকল 
কিছুক্ষণ। স্থির নেতে চাহিয়া ছূরাসী 
কক্ষ প্রাচীরের পানে; সেই মুখ পানে 
চাহি শিষ্য পঞ্চ জন ;-নীরব সকল্গ। 
ছর্বাস! | কি দেখিলে, কি গুনিলে? 
অবনত মুখ 
করিলেন খধি পঞ্চ, রহিল! নীরব। 
ছুর্বাসা । কি দেখিলে,_-কি গুনিলে ? 
গ্রঃ শিষ্য । ঘোঁগীন্্ ! সকলে 
| দেখিয়াছি চক্ষে, কর্ণে গুনিয়াছি যাহা, 
নাহি শক্তি, নাহি ভাষা, নিবেদিতে পদে। 
যে অশান্তি, পূর্ব ছায়া ঘোর ঝাঁটিকার, 
ছিল কুরুক্ষেত্র পূর্বে ব্যাপিয়! ভারত 
প্রলয়ের মেঘমত, বটিকা গর্জন, 
ভীষণ জীমূত মন্ত্র, সেই অশান্তির, 
ঈর্ষা ক্রোধ বিস্কুরণ বিদ্দযদয়ি মত 
'রাজ্যে রাজ্যে পরম্পরে, নগরে নগরে, 
গৃহে গৃহে, নরে নরে,-ঘন বজপাত, 


ঘিতীয় সর্গ। 












 ভ্তীয। 
আসমুদ্র হিমাচল, করি প্রকম্পিত ,-- 
আসিদ্ু অচল, দেব! আগঙ্সা গান্ধার, 
সাধুদের হাহাকার, ঘোর স্থহস্কার 
ছুন্ৃতের, অধর্থের সে নৃত্য ভীষণ,-- 
নাহি আর। সে অশান্তি গিয়াছে সরিয়া 
তিমিরা-রাক্ষপী যেন দিবাকর করে। 
কুরক্ষেত্র-ঝটিকায় গঞ্জিয়া, বর্ষিয়া, 
অসংখ্য অশনিপাতে করিয়া নিপাত 
_ আপনার জন্মদাতা মহীগতিগণ,-- 
অধর্টের পে করাল মহামেঘমালা - 
হইয়াছে নিঃশোধিতা আত্ম-বিনাশিনী। 
ভীষণ ঝটিকা অস্তে গ্রক্কৃতির মত 
হাসিছেন যেঘমুক্! ভারতজননী 
কি মধুর শাস্তি-হাদি ! ভারত জননী 
অশাস্তির দাব-দদ্ধা, হইয়া! শ্রামলা 
জাজি বিমঙডিত। কিবা শাস্তি-জোৎমার 
নিরমল সুলীতল ! নীলামু সাগরে 
ভাসমানা নিত্য মাতা নীলাজ রূপিষী, 
... আবি ভাষিছেন কিবা শান্তির সাগরে 











দ্বিতীয় সর্গ। ৯) 


গ্রতিষিত ধর্রাজ্য। ব্যাপিয়! ভারত 
এক মহারাজ ছন্ত্। ছায়ায় তাচার- 
খণ্ড উপরাজ্য গ্রাম লভিছে বিশ্রাম 
শাস্তির কোমল অন্কে ; হতেছে চালিত 
. শাস্তির সুখদ পথে উপগ্রহ মত। * 
নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ। সৌরশক্তি মত 
করিয়াছে নব ধর্ম প্রেমে শৃঙ্খলিত ; 

, করিয়াছে কি উন্নতি-পথে সঞ্চালিত ! 
বাণিজ্যের রুদ্ধ শ্রোত ছুটেছে আবার 
প্লাবি ধনধান্যে ধর!) রুদ্ধ জ্ঞান-শ্রোত 
দর্শন বিজ্ঞান পক্ষে ছুটেছে আবাঁর 
লঙ্ঞি গ্রহ উপগ্রহ, রাজ্যে অনস্তের, 

. তত্ব রত্রে পুর্ণ করি জ্ঞানের ভাখার, 
এক সিন্ধু গর্ভে; এক স্র্ণ সরসিজে, 
বিরাঞজিত নব প্রেমে গলাগলি করি' 

 ধনমাতা, জ্ঞাবমাতা,--চির বিরোধিনী-_ 

. আলিঙ্গিয়া নারায়ণে। শাস্তি গারাধার 
সেই সিন্ধু) নব রাজা সেই খতদল 
গাইতেছে ক্ক্ণ নাম অনন্ত উচ্ছ্বাষে । 











২৮ - শ্রভাস। 


৩. 
/-১৯পসপপিসিপসপস্টিসিপিস্পিস্পাসিপিস্পশ্াসিসিপর্াটিসিপসপস্টাসিপিপসপিসিপস্পাি 





. নব রাজ্য নীরজের অক্ষম মুণীল 
ককষ্ণনাম ? নব ধর্ণ মন্ত্র কৃষ্ণনাম। 
আমমুদর হিমাচল ভারত কেবল 
গাইতেছে ক্বষঃ নাম আনন্দে বিহ্বল। 

* হাসিয়া বিকট হাসি কহিলা ছূর্বাসা-- 
“হায় ! জড় মূর্খ নর! বুবিলনা কেহ 
কুরুক্ষেত্র মহাুদ্ধ লীলা ছুর্বাসার। 
কুষ্ণের কি সাধ্য, সেই হীন গোপালের, 
এই মহা নরমেধ করে উদযাপন | 
সান্জি পাওবের দূত কতই কৌশলে 
পেতেছিল ষড়যন্ত্র সন্ধির কারণ 
প্রাণপণে ! নারায়ণ দীতে তৃণ লয়ে 
মাগিলেন পঞ্চ গ্রাম। “চর মেদিনী 
নাহি দিব”-_শুনিলেন মন্ত্র ছর্বাসার | 
ব্রাহ্মণের প্রতি্ন্বী ক্ষত্রিয় দাস্তিক 

.. গোড়াইর়া, আধিপত্য বেদ ব্রাহ্মণের 

_ রক্ষিতে, করিয়! সেই যজ্ত নরমেধ 
স্থাপিলাম এই শাস্তি আসিন্কু অচল 3-- 

রূষ্ছের ফি সাধ্য তাহা করিবে স্থাপন ! 

হা বিধাতঃ! তথাপি কি হইল প্রচার 











রঃ 
| ্ 





দ্বিতীয় সর্গ। 


শ্পা্পস্িসপাতাসিপিিিপাশিস্পিা্পিসপিশাস্পি্ীন্পাসিস পাস িসিপাসপাস্পসপা্স্পিস্পি 


- -জিজ্ঞাসিলা--“কে করিল, করিল কেমনে, 


শিব্য । 


.. অহাখবি পরাশর, তপজায় তীর, 


সেই গোপালক-নাম! ইন চন ছাড়ি: 
গোপালক, গোবরদধন, পৃজিবে ভারত !-. 
এই মনন্তাপ হায়! সহিব কেমনে !” 
কিছুক্ষণ খবর রহিয়! নীরবে 


এই পাপনাম, পাপ ধর্দের গ্রচার ?” 
কহিল প্রথম শিষ্য অবনত মুখে 
সভর--"মহধি ব্যাস” 
আগ্রের ভূধর 

গর্জিল বাসা ক্রোধে, ভীত শিষ্যপানে 
চাহি কোটরস্থ ক্ষুদ্র নেত্রে প্রজ্বলিত-_ 
“মহধি !-মহষি !_ব্যাস ! ওরে মূর্থকহ 
কে ব্যাস? মহষি নাম কে দিল তাহারে ?” 

“পরাশর পুত্র”_ভয়ে রী কাপিয়া 


“পরাশর পুত্র" গৈরিক এবার, 
ছুটস আকাশ পথে, গর্জিলা ছু্বাসা_ 
“জতেন্দিয় পরাশর, তার পুত্র কভু 
যন্তবে কি-ওরে মূর্খ-উড়ঘরে ফুল ? 











-+ 


রর নি স।.. 





করিলি রে এই ঘোর কলম্ক অর্পণ! 
লভভিলি কি এই শিক্ষণ ছুর্ধাসার কাছে 
ছুরাচার?” ৰ 
“দৈপায়ন"-কহিল তখন 
ভীত প্রকম্পিত শিব্য। কহিল! ছর্বাসা-_- 
প্ৰুঝিলাম এতক্ষণে কে মহর্ষি তোর, 
কে সে ব্যাস। বুঝিলাম গর্ভে ধীবরীর 
জনমিল দ্বীপে যেই জার সম্তান, 
সে তোর মহষি, মূর্থ! সেই তোর ব্যাস! 
পমই পরাশরপুক্র ! আর্য পরাশর . 
করিলেন বিনর্জন তপস্তা। তাহার 
ধীবরীর পন্পগন্ধে দ্বীপ বালুকায় ! 
অপুর্ধ্ব এ নব ধর্ম! মহষি__ধীবর ! 
গোরক্ষক--নারায়ণ ! প্রণব তাহার-_ 
গোপ নাম! বেদ শাস্ত্র আছে কি তাহার ?” 
:“তগবাগীতা”-শিষ্য উত্তরিল ধীরে | 
করিয়া দোহন উপনিষদ সকল 
ৈপায়ন কি যে ছুধ, জ্ঞানের অমৃত, 
করিলেন সন্ভলন এই গ্রন্থে তীর - *), 
বলিতে ন! পারি প্রভু! সাজিয়া' যোগিমী 





দ্বিতীয় সর্গ। ১. 


আসিস সি সিলিসতসিপস পািপাসপিশিশািপাসিপাসিপাসসিপাটিপাসিনাসটিপাসিকাসিল ্পািপ সপিসপাসটিপাস্ি 


বেড়াইয়। তীর্থে তীর্থে স্ুদ্র। আপনি 
করিছেন বিতরণ এই ধর্ম-সথধা৮ 
কি আননে উচ্ছৃদিতা, কি প্রেমে বিহ্বল ! 
পান করি সে অমৃত, গাই রূষ্ণ নাম. 
যাইতেছে গড়াগড়ি নরনারীগণ, 
নয়নে কি প্রেম ধার! আনন্দ হৃদয়ে 1__ 
ন! দেখিলে নেত্রে প্রতু ন! হবে প্রত্যয়। 
ছর্বাসা। আমার সে মহাগ্রন্থ !-_নির্ষোধ তোমরা 
শিখেছ ত; শিখিয়াছ বেদ ব্যাখ্যা মম; 
.. তোমরা কি এতকাল ছিলে নিদ্রাগত ? 
প্রঃ শিষ্য । না প্রভূ; গুনিলে সেই মহাগ্রন্থ নাম, 
সে অপূর্ব ধর্ম ব্যাখ্যা, হাসে নর নারী । 
আর যাহা বলে দেব ! কহিতে না পারি। 
হ্বাসিয়। ঈষৎ খবি কহিলেন ধীরে-_ 
 শ্হায় মুর্খ শিষ্যগণ ! না জান তোমরা 
বর্তমান কৃত ক্ষুদ্র ! কতই অসীম 
ভবিষ্যত! নাহি চাহি বর্তমান যশঃ, 
ভবিষ্যত মহাকীন্তি গাইবে আমার ! 
খদ্যোতের ক্ষুদ্রালোক নিকটে উজ্জল 
কিন্ত ভাস্করের জ্যোতি দাড়াইয়৷ কাছে 








মির েরা। 


৯ স্পস্পাস্পিস্সাসি 





কে পারে দেখিতে বল? কে'পারে দেখিতে 
হিমাপ্রির সে মহিমা বাঁস পদতলে 1 
কয়খানি কষ প্রস্থ পুত্র ধীবরীর 
করিয়াছে প্রণয়ন ? দর্শন, বিজ্ঞান, 
শর্ত, স্মৃতি, আঘূর্কেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ, 
সঙ্গীত, সাহিতা, শিল্প, অঙ্ক, ইতিহাস- 
আমার অনন্ত প্রস্থ, অনস্ত মৈনাক 
মহাকাল-শিদ্ধু-বক্ষে রহিবে অচল 3 
বীবরেন্ম তৃণ রাশি যাইবে ভাসিয়!। 
আমার অনস্ত গ্রন্থ সাধিবে উদ্ধার 
অনন্ত কালের তরে অনস্ত জীবের ।” 

. : কহিল স্বগত ধীরে শিষ্য একজন-_ 
“অনন্ত জীবের সত্য, অনস্ত কীটের 
এই মহাত্রস্ স্তূপ সাঁধিবে উদ্ধার | 
একখানি মাত্র হায়! পড়িতে তাহার 
আমি এ জীবের দত্ত, সর বুদ্ধি খানি, 
অনন্তকালের তরে লভেছে উদ্ধার” 

রি মৌন কিছুক্ষণ মহর্ষি গম্ভীরে 
জিজ্ঞাসিলা-_পশিষাগণ ! | কহ শনি পুনঃ 
তোমাদের ঘোরতর মেই অপমান 








্পেপপীস্পাাশি শীত 













যাদব শিশুর হত্তে,-কষ্ণ ভুলের : 
ও শিক রণ বা ৃঁ 
| আনত বদনে : 
কহিল প্রথম শিষ্য-_“প্রভূর আদেশে 
গিয়াছিহ দ্বারকায়.আমরা সকলে. 
গুপ্তচর পুরদ্ধারে যছু শিশুগণা 
খেলিতেছে অপরাহে ? দুরে আমাদেরে 
শনিরখিয়া, শিশু এক মাজায়ে গর্ভিনী 
জিজ্রাদিল-_“কহ খধি! করিয়া গণনা 
কি প্রসব করিবে এ গর্ভি্রী রমযী?” 
খল খল শিশুগণ লাগিল হাসিতে। 
বাসা । উত্তম--তাহার পর ? 
গ্ঃ শিষ্য। .. $ই উপহাসে 
হইয়। অধীর ক্রোধে লোহিত বোচনে 
কহিলাম--হে ভুক্ত গর্ত বালক | 
করিবে এ ছন্স নারী এসব মুষল। 
গর্বিত যাদব কুল হইবে নির্ূল।” 
বহু বর্ম গত গ্রতু! ক্মরিলে তথাপি 
ভি 
মোড দগ্ধ হয় প্রা । 
















. আও 0. শ্রভাল। 


মক মানব ক নাহ 
হও দগ্ধ! শিষ্যগণ ! এক দিনে আর 
ফলিবে এ অনিশীপ অক্ষরে অক্ষরে, 
আৃষ্টের লিপি সম বজের নির্থাতে। 
মুষলযাদবগণ করেছে প্রসব - 
অচিরে যাদব কুল হইবে নির্ভুল 
মাও চলি শিষ্যগণ নিশ্চিন্ত মাশ্মে ! 
কর গিয়া আপনারন্তপন্তা নাধন। 





ফুলল জ্যোৎদায় সলাত ত শৈলমালা,, 


শেখর উন্নত নত. 
শোভিতেছে শাস্ত রজত সাগরে 
. স্থির তরঙ্গের মত। 


. , একটি শ্বেখরে ঘসি একাকিনী.. 


_্াস্ুরীর তন্বী কার ৮ 
মল কুল, 
ছি মুক্তকেশ চারু । 
ফুল শশাধর, ফুল্ল নীলাম্বর, 
 চন্ত্র-নীলাহর ভলে.. 
্র নীলাঘর-নির্মিত কম, 
টিনা বালক 











প্রভাস। 





চক্র-নীলান্বরে বিস্তৃত সুন্দর 
চাহিয়া অনস্ত পাঁনে, 
জরৎকারু বসি ধ্যানে। 
হুর শশধর, ফুর নীলার, 
চন্্র-নীলাম্বর তলে 
নীল শৈলমাল| নিম্প নীরব, 
নীরবে মলয় চলে। 
নীরবে শেখরে বিরল পাঁদপ 
উাড়াইয়! স্থানে স্থানে, 
স্থানে স্থানে গুল্স বসিয়া! নীরবে ' 
চাহি চন্ত্রাকাশ পানে। 
সম্ষিতা প্রকৃতি অবগাহি অঙ্গ 
_ জ্যোৎায়, মুগপ্রাণে 
_ চঙ্্র নীলাঙ্থর পানে ] 
০ .সুল নীলার, 
: নীমাকাশে ছনতর ' 
নিন 





তৃতীর সর্গ। গু 


প্প্পসিিস্িিিস্িসিসিসিসপাস্পিিিি 7 
৬ রঃ নি 8. 


সেই আকাশের সেই চন্দ্র কার . : 
_ দেখিছে বঙিয়া ধ্যানে) 
দেখিয়াছে কারু কৈশোরে যৌবনে 
সেই ড্র যুগ্ধপ্রাণে। 
ফু, ফু্ততর ধীরে, 
হইয়াছে শশী; আজি ফুন্নতম )- 
অতীত যৌবন-তীরে | 
বসি অভাগিনী দেখিছে সে শোভা! 
| প্লাবিয়। হদয় তার, - 
প্লাবিয়া ভারত, কি মহা পূর্ণিমা. “ 
_. করেছে বিশ্বে সঞ্চার ! 
সেই পূর্ণিমায় লভিছে ভারত, 
লভিছে জগতবাণী, 
কি শাস্তি গীতল 1 কেবল কাকুর 
ঘদয় কি অগ্নিরাশি ? 
অভিমাম-্্ীত হ্দয পৃর্ণিত 
নিরাশা অনলে দি: 
জবিয়া, গলিয়া, ছুটি, গর্ছিরা/ 





শ্রাভাম। 


পড়িছে বয়ে, অজ ধারায়, 
, কত ধার! অবিরত ॥ 
বিদীর্, বিক্ষত, বিদগ্ হদয় 
. আগ্নেয় ভূধর মত। 
মানস আকাশে সেই পূর্ণ চক্র 
সেই চন্দ্র করে চারু, 
বিদীর্ সে গিরি, গৈরিক প্রবাহ 
নীরবে দেখিছে কার। 
শি” 1--অকন্মাৎ নিবিড় নীরব 
| শেখরে উঠিল ভাসি, 
নিবিড় নীরব জগতে ভাসিল। . 
কি যেন নু বাণী! 
সুর বিশ্রুত কি যেন সঙ্গীত, 
উঠিল স্থৃতিতে জাগি, 
ছুদূর বিস্কৃত কি সুখ-স্থপন 
প্রাণের, বাহার লাগি। 
ধীরে ধীরে ধীরে, সে অন্ুট বা 
বিশ্বত-গন, সখের, স্লেহের 











তৃতীকনর্গ।. . খ্৯ 1 
উঠিল ভাসিয়া ফুল্.জ্যোং্গায় 
কারুর নয়ন আগে, . 
শাস্ত আকাশের শাস্তিবাল! যেন, - 
কি শীস্তি বদনে জাগে! 
- “কে তুমি? আকাশ হইতে কি তুমি 
নামিলে এ গিরি শিরে ? 
কে তুমি ? মানবী, কহ কিবা দেবী 1 
জিজ্ঞালিল কারু ধীরে 
বিশ্ময়ে স্তন্তিতা-"আকাশের দেবী ? 
কিন্বা' বনদেবী বল? 
_ কিন্বা শশাঙ্গের অন্ব-বিহারিণী 
শান্ত সুধা নিরমল 1”: 
পদিদি”--কি মধুর ডাকিল আকার 
_.. শাস্তির ত্রিদিব লতা ! 
শান্তি সরোজিনী প্রভাত সমীয়ে - 
_ কছিল কি প্রেম-বখা । . 
আবার বিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল কাক." 
ৰ “কেন দেবি! ওল্সে তুমি, 
ছলিতে এ সকরৃষি। ও 








প্রভাস। 
সেও অভাগিনী, অভাগিনী আমি, 
« নিষ্ঠুর বিধির খেলা ! 
জালিল যে মরু উভয়ের প্রাণে, : 
নাহি তার সীমা বেলা। 
- রমণীর প্রাণে জলে যেই মরু 
অনির্বাণ অনিবার, 
“ জগতের মু, শষ্যা কুজুমের 
হায় তুলনায় তার ! 
প্রাস্তরের মরু, মারে এক দিনে; 
প্রাণের মে মরু, হায়! 
পলে গ্ললে দহে, দে তিল তিল, 
পলে কত যুগ যায়! 
সে মরু-দছনে দহিয়া দহিয়া 
আমার সে শৈল ফুল, 
হয়েছে আকাশে ওই শাস্তি তারা, 
দেখ কি শোভা অতুল! 
আমি সে দহনে দহিয়া দহিয়! 
বসি নৈশীকাশ তলে, 
ওই তারা পানে চাহিয়া চাহিয়! 
'ভামি স্বৃতিল্োতোবলে |” 
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প্িস্পিসিসাসিপারিসপািস্পিস্পাসটি সিস্ট 
শট 


“দিদি! দিদি! আমি সেই শৈল তব, 
মরে নাই শৈল তোর”-_. 
শৈলজা পড়িল গলায় কারুর 
স্নেহের উচ্ছাসে ভোর । 
পতশ্মী পুণ্যবতী, পুণ্যবান ভাই, 
প্রেম পুণ্য পারাঁবার, 
তোমাদের পুণ্যে শৈল পুণ্যবতী, 
দিদি কি অভাগ্য তার ?” 
প্তুই শৈল !--তুই আমাদের শৈল! 
সেই ক্ষুদ্র স্লেহলতা !” 
আঁটিয়া হৃদয়ে উন্মাদিনী কারু, . 
উচ্ছাসে সরে না কথা ১-৮ 
প্তুই শৈল" সেই স্নেহের পুতুল, !” 
_কীদে কার শিশুপ্রায়_ 
প্চাপি মুখখানি রাখ, দিদি ! রাখ! 
হৃদয় যে ফেটে যায় ! 
প্তুই সেই শৈল, স্নেহ-মন্দাকিনী, 
আমার প্রাণের আধা ! 
ুই স্তর বীণা শৈল জরৎকার, 
এক স্বরে প্রাণে ধাধা । 























৪২. 


প্রভাস। 


পাশাপাশি 


নাগরাজ-প্রেম সেই এক স্বর, 

, আমাদের একপ্রাণ ঃ 

পিতৃমাতৃহীনা আমর! দুজন-- 
সে প্রেমে হয়নি জ্ঞান। 

নাগরাজ মাতা, নাগরাজ পিতা, 
নাগরাজ ভগ্বী, ভ্রাতা, 

করুণ কিশোর প্রেমময় ভ্রাত! 
আমাদের প্রাণদাতা। 

বাচি সেই প্রেমে, নাচি সেই প্রেমে, 
খেলি সেই এক খেলা, 

সেই প্রেম বক্ষে ছদিকে ছজন 
ঘুমায়েছি ছুই বেলা । 

সেই বুক হায়! শুষ্ক আধখানি 
শৈল,রে বিরহে তোর ! 

বিরহে রে তোর হইয়াছে শু 

_ আধখানি বুক মোর । 

অর্দপুষ বুকে আয় দিদি ! আনব! 
ডাক পুনঃ দিদি বলি, 

দেখি এই মুখ, গুনি সেই কথা, 
পাষাণ যাউক গলি? 
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দেখি নাই মুখ, শুনি নাই কথা, 
হায়! দিদি! কত দিন! 

আয় দিদি ! আয়! আয় মুখে মুখ, 
বুকে বুক করি লীন।” 

“দিদি !- দিদি !-দিদি!-দিদি প্রেমময়ি ! 
ভগিনী জননীসম ! 

অহো! ছুটি প্রাণে দিয়েছি কি ব্যথা! 
দিদি! কি করিবি ক্ষমা?” 

কারুর চরণ ধরি ছুটি করে, 
উর্ধানেত্রে দর দর-- 

“দিদি! দিদি !_-ওমা !”__ডাকিছে শৈলজা ) 
ও কি কথা !-ওকিস্বর! 

উন্মাদিনী কারু লইল তুলিয়া 
বুকে সেই প্রেমলতা, 

চুদ্বিল বদন, চুষ্বিল নয়ন, 
কারুর না সরে কথা । 


গলিল পাষাণ, গলিল জগত, 
গলিলেন সুধাকর, 

কি সুধা ঝরিল, জগত ভরিল,-- 
কারুর হাদয়-সর। 








হইল মোহিত ধীরে, 
মুখ হ'তে মুখ পড়িল সরিয়া 
শৈল বুকে সিক্ত নীরে। 
তুলি মুখ--“দিদি ! দিদি! মা আমার !” 
ডাকে শৈল দর দূর 
তুলিয়া কাকুর মৃচ্ছিত বদন, 
ভগ্বৃস্ত ইন্দীবর। 
“গুরুদেব! একি! কি হইলহায়! 
হায় !,কি করিলে হরি 1” 
কাদিল শৈলজা, অবশ বদন 
বাম অংসোঁপরে পড়ি। 
“নাহি জানি নাথ! কোথায় তোমার 
- গোলক আনন্দময়, 
বুঝি এই প্রেম তব পদাম্ুজ, 
সে গোলক এ হৃদয় 1” 
যোগস্থা শৈলজ! বসি কিছুক্ষণ 
চাহি নীলাকাশ পাঁনে, 
ধীরে বূলাইল কারু মুখে কর, 
সঞ্চরি তাড়িত প্রাণে। 





রী তৃতীয় সর্গ। 

ধীরে ধীরে কারু মেলিল নয়ন, 
মুখ অঙ্কে শৈলজার। 

রহিল চাহিয়! শৈল মুখ পানে 
নীরব্‌ চিত্রিতাকার। 

চাহিয়৷ চাহিয়া স্মৃতি ধীরে ধীরে 
উঠিল হয়ে ভাসি, 

উঠিল আকাশে আবার ভাস্কর 
সরাইয়া মেঘরাশি। 

উঠিয়া হৃদয়ে লইয়া! শৈলেরে 
কহে কারু কঠে স্থির. 

“শৈল রে ! আমরা কি ত্রীড়া-পুতুল 
নিদারুণ নিয়তির ! 

আমাদের মত দুঃখী তিন জন 
আছে কি জগতে আর? 

আমাদের মত সুখী তিন জন? 
এত সুখ ছিল কার? 

শৈশবে ছুজনে মৃগশিশু মত 
কাননে করি বিহার, 

ছুটিতাম বনে মৃগশিশড সনে : 
এত স্থথ ছিল কার? 





পা ___্ী 


গড . প্রভাস। 





. নাচিলে শিখিনী প্খম খুলিয়া, 
অঞ্চল করি প্রসার 
'নাচিতাম বনে আমরা ছুজনে,__ 
এত সুখ ছিল কার % 
কাননের শ্তাম! গাইলে মধুরে,__ 
অনুকারি স্বর তার | 
গাইতাম সুখে স্তামা বনবালা,__ 
এত সুখ ছিল কার? 
সহকার পত্রে লুকাইয় কুহু 
ডাকিলে কোকিল আর, . 
ডাকিতাম পত্রে লুকায়ে আমরা__ 
_ এত সখ ছিল কার ? 
সিন্ধুতীরে বনি মধ্যাহ্ন ছায়ায়, 
ফু জ্যোতম্নায় আর, 
গ্রঅবণ পারে, প্রপাতের ধারে, 
গাথিতাম পুষ্সহার, 
গাইতাম গান, খেলিতাঁম খেলা, 
কহিতাম কত কথা, 
_ কিশোর উদ্াস-মুখে মুখে ছুই, 
বন-কপোতিনী যথা । 








নঁ 






















নবীন কিশোর ভ্রাত! নাগরাজ 
গলায় গলায় তার ৃ 
বেড়ীতেম বনে, শেখরে শেখরে,-- 
এত হুথ ছিল কাঁর? 
তিন থণ্ড করি এক বনফল, 
একই আহার আর, 
খাইতাম স্তুথে অনাথ এ তিন,-- 
এত স্থখ ছিল কার?” 
আকাশের পানে চাহি মুগ্ধ কারু,, 
শান্ত ছু'নয়ন স্থির । 
ধরি গল শৈল আকাশের পানে, - 
চাহি ছু'নয়নে নীর। 
“একদিন বনে-_গড়ে কি লো! মনে ?” 
পুনঃ কারু কহে কথা, 
- "দেখিলাম এক সলতা পাদপ,- 
বিশু পাদপ, লতা । 
চারিদিকে চারু শোতে বনস্থলী 
পল্পবে কুস্থমে ফলে, 
এগ্পাদপ লতা ফল পুষ্পহীন, : - 
ঝরে পত্র পলে গলে 






গ্রভাস। 








গু বৃক্ষলতা দেখি করুণায় 
ছটি প্রাণ ছল ছল-- 
'পড়ে কিলো! মনে কতই করুণা, 
ঢালিলাম কত জল? 
আছি নাগরাজ সেই শুষ্ক তরু 
আমরা সে শুফ লতা । 
ফলফুলহীন হায়! তিন জন! 
বিশু পল্পৰ যথা 
পড়িছে ভাঙ্গিয়া, পড়িছে ঝরিয়া, 
দেহ-শোভা গলে পলে, 
শুদ্ধ তিন জন একই উত্তাপে, 
একই নিরাশানলে 1” 














“নিরাশা ! নিরাশ। ! নিরাশ! কি দিদি] 
--শাস্ত কঠে শৈল কহে-- 

“সুখের সংসারে হায় ! এইরূপে 
নরে মরীচিক। দহে! 

প্মুভদ্রার প্রেম, দিদি! রুষ্ণপ্রেম,, , 
যাগের প্রাণের আশা, 





























তৃতীয় সর্গ। টি 
স্থধার সাগরে ডুবেছে যাহারা, 
কিনিরাশা! কি পিপাসা 1” 
“অঙ্জুনের-প্রেম”-_শ্রীবা বীকাইয়া 
কহে মৃদু স্বরে কার-__ 
“অর্জুনের প্রেম, নহে মরীচিক| ?' 
সেকি সরোবর চারু 1” 
শৈল। আছে শৈশবের, আছে কৈশোরের, 
| আছে খেলা ফৌবনের। 
অজ্জুনের গ্রেম যৌবনের খেল! 
উন্মেধিত হৃদয়ের | 
কিন্ত, দিদি ! খেল! নহে মরীচিকা,-- 
সুখের মোপান-্তর ) 
থেলিয়৷ খেলিয়া সোপানে মোপানে 
উঠ উর্ধে নিরস্তর ! 
পুতুল লইয়! খেলিয়া পৃজিয়া, 
খেলিতে পু্ধিতে শিখি 
। মানুষ-পুডুল লইয়া যৌবনে ; 
খেলিয়া পৃজিয়া দেখি 
'মানুষ-পুঙুল ছাড়িয়া হৃদয় 
অন্বেষে' পুতুল আর. . 
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সে পুতুল কৃষ্, কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য 

.. জীবনের এ খেলার । 

সে প্রেম-সাগরে হইবে নিবৃত্ত 
আশার ও পিপাসার, 

সে ুধা-সাগরে না উঠে গরল, 
মরীচিকা নিরাশার ৷ 

“ককষ্ণপ্রেম 1"--যেন দংশিল ভূজ্ঙ্গ, 
শৈলেরে শিলায় ফেলি 

দাড়াইল কারু, কুঞ্চিত অধর, 
আকর্ণ নয়ন মেলি। 

বিস্ফীরিত নেত্রে চাহি শৈলজায় 
প্রুষ্ণপ্রেম !”--কারু কছে 

“ুধার সাগর কষ্ণপ্রেম, শৈল! 
যে প্রেমে হৃদয় দহে! 

কষ্ণপ্রেম-সুধা ! দস্তে ভূজঙ্গের 
সুধা তবে রহে বল! 

সুধা তবে রছে আগ্নেয়-ভূধরে, 
গৈরিক হুধা গরল ! 

যেই কুষ্ণপ্রেমে জঙিয়া পুড়িয়া 
এরূপ হই ছাই! 











ক 
্ঁ 


তৃতীয় সর্গ। | *১ 


স্পা 


শৈল। 
কারু! 





যেই প্রেমশিখ! এই ভন্ম মাঝে 
জলিছে, বিরাম নাই। 

যেই প্রেমে জলি উন্মাদিনী মত 
ছুটিয়াছি বনে বনে ! 

ডুবিয়াছি জলে, পড়েছি অনলে, 
পশিয়াছি ঘোর বনে !” 

তুমিই কি সেই উন্মাদিনী নারী 
যাদবঃপুরীতে ঘুরি, 

ভীম! মুক্তকেশী বেড়া'তে নিশীথে 
আতঙ্কে পুরিয়া পুরী? : 


কারু। আমি। 


তুমি! 

আমি! আমি মুক্তকেশী, 
ভীমা উন্মাদিনী আমি ! 

জলি সে জালায়__কি দারুণ ছা/.. 
জানেন অস্তরয়ামী1-- 

মন্তকের মণি খুঁজিত ফণিনী 

দেখিতাম মণি কভু সত্যভামা১। 
কভু রুল্সিণীর বক্ষে। 





হি " শভার। 
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দেখিতাম--চক্ষু পড়িত খনিয়া 
কি উগ্র অনলে জলি ! 

বহিত্ত হৃদয় নয়নে ধারায় 
কি উগ্র অনলে গলি! 

সেই স্বতি, শৈল !_জলিছে নয়ন, 
পড়িছে হৃদয় গলি" 

ছু'করে নয়ন চাপিয়া, শৈলের 
হৃদয়ে পড়িল ঢলি। 

উভয় নীরব-_তরল অনলে 
ভাসিছে শৈলের বুক । 

বহে শ্রান্তিধারা শৈলের নয়নে, 
চাপি হদে সেই মুখ । 

“কিন্ত দিদি | তুমি,-খধিপত্ী তুমি, 
তুমি পুক্রবতী নারী! 

জান তুমি দিদি! রমণীর প্রেম 
পবিত্র জ্াহুধী-বারি'1”- 

কহে শৈল ধীরে । হাসি উচ্চ হাদি 
কহে কাক হালি মুখে. 

পশত রঘি শশী, নক্ষত্র অশেষ, 
ভাসে না জাহুবী বুকে ?” 








তৃতীয় সর্গ। 
শৈল। ভাসে প্রতিবিত্ব, জানে না জাহুবী, 
যাঁয় এক সিদ্ধু পানে। 
কারু। এক পারাবারে গতিই 'আমার-_ 
. কি গতি এ দগ্ধ প্রাণে 
পড়ে প্রতিবিস্ব জাহৃবীর বুকে, 
নাহি পড়ে এই প্রাণে। 
এক প্রতিবিস্বে পরিপূর্ণ বুক 
জাগ্রতে, নিদ্রায়, ধ্যানে । 
খবিপত্ী আমি !--পৃত্রবতী আমি !_- 
দিদি রে! ছলনা সার, । 
আর্ধ্য খষি কু অনার্ধ্া! নারীরে 
করে কি বিবাহ আর? 
“পা করি তব হইলাম পতি”- 
কহিলেন খধিবর,' ' 

. এই ত বিবাহ! হইলেম ভ্রান্ত 
শিশুদম নাগেশ্বর | 
ছল-পতি খবি, এই ছলনায় .. 

সাধিতে-স্বকাধ্য তার; .. 
ছল-পত্রী আমি, দিদি অনার্ষ্যের, 
করিতে রাজ্য উদ্ধার !.. 





€৪ 


সপাসপিস্টসিপস্পাস্পা্া 


শৈল। দিদি! পুত্রতব? 


কারু। 














রাধেয় দ্বিতীয়! 
হরিয়া সতীত্ব কার 
খষি ছুরাচার আনিল কুমার, 
: অর্পিল করে আমার । 
নিরাশ্রয় শিশু, নিরখিয়া মুখ 
দ্রবিল হবদয় মম. 
সরল সদর এ শিশু হীরক 
পালিয়াছি খনি সম। 
জানে শিশু আমি জননী তাহার $ 
নিরখি তাহার মুখ, 
এ দগ্ধ হৃদয়ে পাই কি সাস্বনা ! 
কি আনন্দে ভরে বুক! 
যেই দিন দিদি ! নথ মাত্র মম 
ছু ইবেন খষিবর, 
জানেন আপনি, হইবে চুর্ণিত 
সে দিন অস্থি পঞজর। 
শৈশবে কৈশোরে পিদ্ছু নদ তীরে 
বসিয়া জনে সুখে, 
দেখিতাষ রবি সহ হইয়া 


শস্পািিসসিিসপাস্পিসপিসপাসিশিসাস্টি সতিস। 





সাত ৯১ এপাশ 


ভাসিতে দিদ্ধুর বুকে । 

সেইরূপ দিদি! সহ হইয়া 

_ ভাসে কৃষ্ণ এ হৃদয়ে, 

তাসে এই দেহে, ভামে অঙ্গে অঙ্গে, 
কৃষ্ণ শিরাক্োতে বহে। 

হৃদয়েতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নয়নেতে, 
অধরেতে কৃষ্ণনাম, 

শ্রবণেতে কৃষ্ণ, কুষ্ণ পরশনে, 
নাসিকায় কষ্ণঘ্বাণ | 

এই দেখ দিদি !”-নিক্বোধিয়৷ অসি 
করিয়া বক্ষে প্রহার_- 

“কৃষ্ণ বিনা, দিদি ! এ দেহে, হৃদয়ে, 
কিছু মম নাহি আর 1 

বিজলীর বেগে শৈল সেই অসি 

_. নিক্ষেপিল দুরে বলে, 

বহে রক্তধারা,__আত্মহার! শৈল 
পড়ে কারু পদতলে, 

প্দিদি ! দিদি! ওমা তুমি প্রেমময়ি ! 

প্রেমস্র্ূপিণী তুমি ! 

দেও কৃষ্ণপ্রেম ভগিনী কন্তায় ! 











ূ্‌ যোগানল ! 
এখন (ও) হুল খধি, বলি সেই শৈণ-কক্ষে 
. একাকী নীরব টিস্তাকুল। . ও 
দেখাইছে ক্ষীণ দীপ কাপ নৈশীনিলে কক্ষে 
খবিৰরে প্রেত সমতুল/  : 
ধীরে ধীরে গশি বক্ষে, নাগেন্্র বাস্ুকি, কারু, 
প্রণমিল চরণে খির/। 
শুনিয়া চরণ শব মুদিলেন নেত্র খষি, 
হইলেন ধ্যানম্র স্থির । 
ছল ধ্যানে খখিশ্রে্ রহি স্থির কিছুক্ষণ 
সশ্মিত বিকট মুখে কোটরস্থ যুগ্ম নেত্রে 
চাহিলেন কারু বাস্থুকিরে। 
ছর্বাষা ॥ তোমার বিলগ্ব দেখি, এই সপ্ত দিবা নিশি 
রহিয়াছি, যোগে নিমজ্জিত 
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৫৮ 3 টু নস টা | 
শিপ পসপাসিছি পপি ৯ পাসিটিপাসসিপাসসিপাসিপাছি 
যোগবনে আকর্ধিরা আনিঙ্ছ তোমারে আজি 
করিবারে ব্রত উদযাপিত । 
সসৈন্যে আগত তুমি ? 
বাস্থুকি। সসৈন্তে আগত আমি! 
« কোথায় গাইব সৈম্ত খষি! 
যথায় হিমাদ্রি-সান্থু নীলাকাশে নীলতর 
অন্রভেদী রহিয়াছে মিশি, 
যথায় নীলান্ধু-বেলা দিন্ধু সহ করে খেলা, 
সিন্ধু, বেলা, আকাশে মিশিয়া, 
আসিন্ধু আকাশ-তট ব্যাপিয়া ভারত-ভূমি 
বহুবর্ষ আসিমু ভ্রমিয়া। 
বেড়াইন্থু বনে বনে, হিমাচল, বিদ্ধ্যাচল, 
আরাবলি, মহেন্দ্র, মলয় 
নীল মণি আভরণ অঙ্গে অঙ্গে ভারতের 
ৃ বেড়াইন্থ অনার্ধয আলয়। 
ছুর্বাসা। কি দেখিলে? কি গুনিলে? 
বাস্থুকি। . )  গুনিলাম, দেখিলাম, 
গুনি নাই, দেখি নাই, যাহা ! 
সাধ্যাতীত! চিন্তাতীত ! মানব কল্পনাতীত ! 
মানবের কার্যা নহে তাা:। 


























চতুর্থ সর্গ। 


১২০০ এসি তশশিপাস্পাসিসিলা 





২ পসপতপাসিপ সপস্টিসিস্িসাসিপাসিতাসি 


হায়! কুরুক্ষেব্র-পূর্ধব ভারতের সে অশাস্তি! 
এই শান্তি কুরুক্ষেত্র-পর ! 

সেই হিংসা, এই প্রেম! সে অধর, এই ধর্ম! 

-সে নরক, এ স্বর্গ সুন্দর ! 

আসিম্কু অচল ব্যাপী পাওব সাআঙ্য-ছায়া 
কি শীতল, কিবা! পুণ্যময় ! 

নাহি সেই রক্ত-ত্রোত, প্রেম-জ্োতে নর নারী 
বুড়াইছে তাপিত হৃদয়। 

সেই কুরুক্ষেত্র খষি! দেখিয়াছ নেত্রে তব, 
এই কুরুক্ষেত্র একবার 

দেখ গিয়া নেত্র তরি ! দেখিলে হইবে ভ্রব 
প্রেমহীন হৃদয় তোমার ! 

এ কুরুক্ষেত্রেও খবি ! রথী সেই নরদেব, 
রথে বসি ভদ্র! ধনঞয়, 

বর্ধিতেছে নিরন্তর কুষ্ণ-প্রেমামৃত শর, 
প্রেমে মত ছুইটি হৃদয় ! 

এ গাততীৰ কৃষ্ণ নাম, দেবদত্ত কৃষ্ণ নাম, 
তৃণ কুষ-প্রেমামৃতে ভরা ৮ 

_-অষ্টাদশ অক্ষৌহিলী তুচ্ছ, প্রেম-রখ-রঙগে 

দেখ গিয়া! মাতিয়াছে দর ! 


৬৪ 





৬9 প্রভাস। 
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চিনি তারি 
.. আর্ধ্য জাতি ব্যাপিয়া ভারত! 
জরৎকারু যোগবলে ছিন্ন হবে ইন্্জাল, 
ক্র উর্ণনাভ-জাল মত্ত। 
কিন্ত সেই পাঁপ নাম সরল অনা্ধ্য ভূমে 
কেমনে পশিল বল হায়? * 
বানুকি | কৃষ্ণনাম পাপ নাম ! পুণ্য নাম তবে আর 
আছে খবি কোথায় ধরার? 
প্রেমে প্রাবি বৃন্দাধন, ভাসাইল ব্রজতৃমি 
শৈশবে কৈশোরে যেই নাম, 
যৌবনে বিজয় মন কুঁুক্ষেত্রে যেই নাম, 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিরস্ত্র নিষ্কাম 1 
ভারতের শাস্তি-মন্ত, তারতের রাজ্য-মন্ত্ 
মুক্তি-্ত্র প্রোচে ভারতের, . 
: যেই স্ুপবিজ্র নাষ, সেই নাম পাপ নাম ! 
পৃথ্য নাম তুমি পাপিষ্টের ! 
কেমনে সে নাহ খবি! পশিল অনার্ধ্য ভূমে 1-- 
কারু? কাক! শৈক্জা আমার 
গ্রচার্িয়া সেই মাম, পতিত অনার্ধ্য তুমি 
পুপ্যবতী করিছে উদ্ধার! 





র্‌" চতুর্থ বর্গ । ১ 1 
ুর্বাসা। শৈলক্কা | শৈণজা] কে সে? একটা রমণী সদ 
হইয়া কণ্টক ডর পথে 
রহিল জীবিত নাগ! প্রচারিতে সেই নাম 
এ প্রত্যয় করি কোন মতে ? 
“নরাধম ! ছরাচার ! নৃশংস মানন্ব-পণ্ড !” 
-দীড়াইল গঞ্জি নাগরাজ-_ 
”এ মুহুর্তে ভাঙ্গি গিরি পড়িল না শিরে তোর, 
পড়িল না এ মুহূর্তে বাজ !. 
, পণ্ডবত্ অত্যাচার করিতে রমণী প্রতি 
অর্ধ্য খষিদের ধর্ম জানি 
নারীহত্যা ধর্ম.তোর; সরল অনাধ্যদের 
মহাগাপ ওরে নর-গ্নানি! 
অনার্ধেযর দেবী নারী; ধর্ম রমণীর পূজা; 
কেশ মাত্র যেই নরাধম 
পরশিষে বলমণীর, ছুঁইবে তাহার ছায়া, 
ঘনার্্যের বধ্য সেই জন। 
কে শৈলজ1? হায় খষি ! শৈলঙ্গ! ভগিনী মম, 
পু প্রাণের পুতুল ঘাস্থকির,”-, 
.. ক্রোধে রক ছুনয়নে বিল যুগল ধার] 
. বাড়ব কুগ্ডের যেন নীর। 





























প্হায়! নিদারুণ বিধি, করি পিতৃমাতৃহীন 
অকালে আমরা তিন জন, 

অর্পিল আমার অন্কে ছুই তগ্নী, শিশু বৃক্ষে 
দুই শিশু লতার মতন। 

কাক্ষ তগ্মী সহোদরা, শৈল্জ! পিতৃব্য-কন্তা, 
আমি প্রাণ, তারা! ছুটি কায়া ; 

হায়! খষি প্রাণ দিয় পালিয়াছি ছুই কায়া, 
প্রাণের অভিন্ন ছুই ছায়!। 

কিন্তু কি যে ছুরাশায় দিন ঝাঁপ, হায়! আমি! 
সেই মহা ছুরাশা-অনলে 

পোড়াইন্থু ভগ্রী ছুটি ! সেই অন্গুতাপে খষি 
কি যে অগ্নি এ হৃদয়ে জলে 1” 


উচ্ছাসে উঠিয়া! কারু, ধরি বাস্থকির গলা, 
কহে-_“দাদা ! দাদ! ! পি সম! 

হইও না আত্মহার| ! তোমার ভগিনী ছটি-_ 
তাহাদের ভাগ্য নিরুপম ! 

তোমার এই মহাত্রতে নাহি দিত বাপ যদি 
হইত কি ভগ্বী যোগ্যাতৰ ? 
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পরি 


তাহাদের ততোধিক আছে কি জগতে সুখ 1” 

প্রেমোচ্ছাসে উভয় নীরব । , 
বাহ্থকি। কারু! কারু! প্রাণাধিকে ! তুই এই প্রেমময়ী! 

পুণ্যময়ী, পবিভ্রতাময়ী ! 

কারু রে! শৈলজা আর !- আমি তৌর! ছজনের 
ভ্রাতার কদাচ যোগ্য নহি। ৃ 

ভেবেছি যে শৈলজা, আমি পাপিষ্ঠের ভয়ে, 
বনলতা শুকায়েছে বনে ; 

, আজি মে শৈলজ! দেবী, সে শৈলজা সন্ন্যাসিনী, 

প্রেমধারা বহে ছুনয়নে ! 

সে ধারায় বনভূমি হইতেছে পুণ্যতূমি, । 
হইতেছে অনার্ধ্য-হৃদয় ; 

পশুতুল্য সে হৃদয় যাইতেছে প্রেমে. গলি, 
প্রেমে গলিতেছে শিলাচয়। 


কছে শৈল কৃষ্ণকথা, গায় শৈল কৃষ্ণনাম,, 
.কহে শৈল--কহ কৃষ্ণ !' হরি ! 

"হয়ে ! কৃষ্ণ ! হরে! কৃষ্ণ !”-_কহিয়া অনার্ধ্যগণ 
যাইছে ভৃতলে গড়াগড়ি । 

গায় বৃদ্ধ কষ্ণনাম, গায় যুবা কষ্ণনাম, 
কষ্চনাম যুবতীর মুখে, 








পা" 
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. গায় কঞ্চনাম শিশু, নাচিকা মায়ের কোলে, 
তি" লুকাইয়৷ মুখ মা'র বুকে! 
'বনের পা্ীও যেন গাইভেছে কষ্চনাম, 
কষ্চনামে নাচে মৃগ, শিখী, 
বহিছে বন-নির্ধর, মশ্রিছে তরুগণ, 
কষ্ণনাম অঙ্গে যেন লিখি । 
বনপুক্রপুক্রীগণ সাজিয়৷ গৈরিক বাসে, . 
কৃষ্ণ অঙ্গে লিখি কৃষ্ণনাম, 
* নাচিতেছে বাহু তুলি বেড়ি মম শৈলজায়, 
অশ্রজলে ভাসি অবিরাম । 
ত্যজিয়া পতির শধ্যা, ত্যন্দিয়া কোলের শিশু, 
ছুটি পত্ী, ভগিনী, জননী, 
পড়িয়া শৈলের পায়, কহে--দে মা! কৃষ্ণনাম! 
একবার দেখা নীলমণি 1” 
লাজি বনশিগুগণ শিশু কৃষ্ণ, গোপ শিশু, 
শিরে চূড়া, 'অক্ে পীত ধরা, 
বাম করে স্বুত্র বেণু, পাচনি ঘক্ষিণ. করে, 
ফুল-অঙ্ক বনফুল ভর! ? 
সাদ্দি গোপী বনবালা-_চার বনফুল মালা-_ 
বনফুল অঙ্গে চারুশীলা, . 
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জলে, স্থলে, গিরি-শূঙ্গে, গৃহে গৃহে, বনে বনে, 
কি মধুর করে ব্রজলীনা!  » 

কে বলে অনার্য ছঃখী, অনার্ধের নাহি রাজ্য ? 
হিংস্র পণ্ড অনার্ধ্য বর্ধর ? 

আজি কি আনন্দ-ভূমি হইয়াছে বনভুমি ! 
অনার্য্যের কি রাজ্য সুন্দর! 

অনার্ধ্যের প্রেম রাজ্য, আমার শৈলজা রাণী, 
রাজকর প্রেম-অশ্র জল) 

প্রেম-অশ্রজলে রানী শাসিতেছে বনভূমি, 
নাহি হিংনা, নাহি অমঙ্গল 

রাজদণ্ডে গুরুতর হয় নাই প্রশমিত 

যে অনার্ধ্য নৃশংস হৃদয়, 

আজি দেই শিলা-বক্ষ, হইয়া দ্রবিত প্রেমে, 
শীতল নির্দদল হুধাময় ! 

করিব দে দেবী হত্যা !_-লুকাইয়! অন্তরালে 
সেই দেবী দেখিয়া নয়নে, 

শুনিয়া সে কৃষ্ণ নাম, দেখিয়! সে ব্রজলীলা, 
মরিয়াছি আপনি মরমে । 

এই দেবীকেই আমি করেছিস নিয়োজিত 
কিবা ঘোরতর মহাপাপে ! 











৬৬7 প্রভাস 
করি ক নিষ্পীড়িত চেয়েছি ত্যজিতে প্রাণ 
| সেই ঘোরতর পরিতাপে- 


২০১০৯ ািসিপীাসপাসি 





€ 


বাস্থুকি আপন কণ্ঠ গীড়িতেছে ব্যান্রবৎ 
+ আপনার লৌহময় করে,' 

কারু বিজলীর বেগে সরাইল কর কীদি, 

“দাদা ! দাদা” বলি উচ্ৈংস্বরে । 


বাস্থুকি। চাহিয়াছি কতবার পড়ি গিয়া পদতলে 
আমার পালিত! শৈলজার, 
মাগি ভিক্ষা ক্ষমা তার, মাগি কৃষ্চনাম আর, 
ভ্রব করি পাষাণ আমার । 
.. হায়! সেই পাপ স্বতি করিয়াছে শিলাময় 
এই দেহ পাপের আধার, 
.. জালিয়াছে কি অনল হায়! চারিদিকে মম, 
এক পদ সরেনি আমার ! 
দুর্বাম! । কেবল সে পাপ নাম, কেবল সে নাম-গীত, 
কেবল দে পাপ কথা আর, 
. যাহার তাহার মুখে, কত আর সব হায়! 
জলি বুক হইল গঙ্গার ! 








রি 
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আন নাই সৈন্য তবে! 
বাস্থকি। ৃ কোথায় পাইব সৈন্য ? 
অনারধয ভায়া নাগ-ভুমি ' * 
ছুটেছে প্রভাস মুখে, হরিমাম, কৃষ্ণনাম 
বিনা আর কিছু নাহি শুনি।* 
ছুর্বাসা। নাহি ছঃখ নাগপতি ! আমি খধি জরতকারু, . 
যোগবলে মম ছুর্নিবার | 
জালাইয়া গৃহ-ছন্দ, দেখেছ ক্ষত্রিয় কুল 
কুরুক্ষেত্রে করিতে মংহার। 
নাহি ছুঃখ, যদুকুল যোগবলে সেই রূপে 
গৃহশদ্বন্দে করিব মংহার ; 
ভাসে বন কৃষ্ণ-প্রেমে,--ভাসিতেছে কুষ্ণ-পুরী 
: স্রা-প্রেমে মহাপারাবার। 
1: বাস্থকি। সথরা-প্রেম কষ্ণ-পুরে ! 
| ছূর্বাসা। . ক্ষ্ণ-পুরে, নাগরাজ! 
' ককষ্চ-প্রেম”ইন্জিয় সংযম, 
কেবল পরের তরে ; নিজ পুরে স্থরা-প্রেম ১ 
এই, তব নর-নারায়ণ ! | 
আমার আদেশে কার পাঠাইয়া নাগবাল! 
রূপষী যুবতী বারকায়, 


. |. 
॥ 
7 ২ 
। 


রি 


পিপল 





যারা প্রভাস। 


১১প৯পীশীশটিপাো টিটি? নো 





বিলাইল ক্ষণ চি ! সুরার প্রেম” 
| দ্বারাবতী মগ্চবতী প্রায়। 
গোঁপনে যাইয়! কাকু করিয়াছে নিরীক্ষণ, 
স্থরাসক্তি, রূপাসক্তি আর ; 
অনাস্ত ধর্ম-পুরী করিতেছে টল টল, 
টল উল যুগ অবতার ! 
বান্থকি। নরাধম ! নরপণ্ড! অরক্ষিত! অবলায় 
কেমনে পাঠালি দ্বারকায় 
গৃরাইতে পাপত্যা ? অনার্য্ের নারী দেবী ; 
পণ্য নাহি জানে অবলায়। 
কারু! কারু! এই পাপে কেমনে হইলি রত 
নাগ-রস্ত করি কলুষিত-_ 


কাপিতেছে থর থর মহাক্রোধে নাগরাজ 
সাপটিকল। অসি কোষস্থিত। 
দেখিলা। ভ্ীর মুখ কি যে নিরাশার ছবি ! 
কি যে স্মৃতি উঠিল ভাসিয়! ! 
নাগপুরে বাপীতীরে একদিন নিরাশায় 
ছিল কারু এরূপে বসিয়া! 
সে স্বৃতি বিজলী বেগ্সে 'আলোঁফিল দুরাতীত, 
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চতুর্থ সর্গ। 7৩৯ 


পেসপাপাপাসিল 
হ 




























' নাগরাজ বুঝিলা তখন: 
কেন দেই যহুপুরে গোপনে যাইত কার, 
, এই পাপে হ'ল নিমগন। 
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, জালবন্ধ সিংহ মত 
ধাড়াইলা কক্ষে অধোমুখে ) " 
নিবিল এ ক্রোধানল? নির্বাপিত প্রতিহিংসা 
জলিয়া উঠিল পুনঃ বৃকে। 
দুর্বাসা । নাগরাজ ভ্রান্ত তুমি। জানি বিস্ধ্যাচল সম 
অনার্ধ্যার চরিত্র অটল। 
কার সাধ্য অনার্ধ্যার কলুষিবে সে চরিত্র, 
কলুষিবে জাহ্ববীর জল ! 
দেখি অগ্নি-শিখা জান পতঙ্গ উড়িয়া পড়ি 
হয় আত্মঘাতী অগণন। 
অপবিত্র অগ্নি-শিখা হয় কি? যাদবকুল 
আত্মঘাতী হইবে তেমন। 
অনাধ্যার তীব্র স্থরা, অনার্ধ্যার তীব্র রূপ, 
কামানলে মত্ত ষযছুকুল। 
কামানলে ঈর্ধানল'জালায়েছি যেই রূপে, , 
যছুকুল হইবে নির্ভুল। . ্ 
পাঁরিলে ন! আমির্তে কি তোমার আপন সৈন্য ? |. 
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পাপা পা 





বাস্ছকি।  নাগ-সৈস্ত হইয়া সজ্জিত, 


প্রভাস যাত্রীর মত আসি কালি সন্ধ্যাকালে 
'মহাবনে হবে একব্রিত। 
দুর্ধাসা | উত্তম। তোমার করে ছিল যেই কার্ধ্য ভার? 
. কারু। হইয়াছে, হইবে সাধিত। 
: ছূর্বাসা । উত্তম ! পড়িবে পুনঃ উর্ণনাভ নি জালে 
হবে কালি সবংশে নিহত। 
বাস্থুকি। না, না; খষি ! নাগ-সৈম্ত করিবে না অস্ত্রাঘাত 
রৃষ্ণাজ্জুন প্রতি সুভদ্রার ; 
নখাগ্রও তাহাদের ছু'ইবে না। 
দুর্বাসা । কেন নাগ! 


_ বাস্থকি। এই তিন দেবত আমার 


বিশ্মিত নয়নে কার, ছুর্বাস! বিস্মিত নেত্রে, 
' চাহিলেন বাস্থকির পানে। 
উর্ধনেত্ে শৈল কক্ষে, শৈল প্রতিমুস্তি মত, 
রাজ নাগরাজ দাড়ায় ধ্যানে। 


বাকি । শুন খধি জরতকার, -গুন অভাগিনি কারু, 
যেই স্বর্গ দেখেছি নয়নে 
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আসিতে আসিতে পথে, অদূরে সিন্ধুর তীরে, 
দ্বৈপায়ন মহর্ষি আশ্রমে । 

কি আশ্রম পুথ্যময়, শাস্তিময়, জীতিময়, 
আনন্দ-আলয় হুগীতল ! 

আমি হিংত্র বনপণ্ড কেমনে কহিব তাহা, 
সে ত নহে এই ধরাতল! 

স্থনীল আঁকাশ-পটে, শ্তামল ধরার বক্ষে, 
ধ্যানমগ্র শাস্ত শৃঙ্গচয়, 

শোভিছে চিত্রিতমত, নীল মণিময় পটে, 
শ্তাম অঙ্গ মরকতময়। 

কি শান্ত কানন-শোভা! কাননে কি মনোলোভা 
পুণ্যনীর! সরসী, নির্বর ! 

জলচর, স্থলচর, হিংসক, হিংসিত, পণ্ড 
বেড়াইছে যেন সহোদর । 

আশ্রমের পুথ্য লতা, আশ্রমের পুণ্য ফুল,__ 
খাষিপুত্রকন্তা_ নিরস্তর 

খেলে পণ্ড পক্ষী সহ, আলিঙি শার্দ্ল, সিংহ, 
পণ্ড পক্ষী যেন সহোদর । 

ংখ্য কুটীর দ্বারে, কাননছায়ায় বসি, 
যেম শান্ত পবিত্র নির্ধর 





পণ 


গ্রভাস। 





কহিতেছে শাস্তরকথা আর্ধ্য ও অনার্ধ্য খষি, 
যেন প্রেমময় সহোদর । 

£যোগশ্ঙ্গ-বক্ষে শোতে রজতের উত্তরীয় 

,. সরম্বতী-আোত মনোহর, 

দেখিলাম সেই শূঙ্গে, সেই সরম্বতী-তীরে, 
কি পবিত্র কুটার হ্ন্দর ! 

যে পার্থের ভূজবলে, যে ভদ্রার পুণ্যবলে, 
যে কৃষ্ণের দেবস্ে স্থাপিত 

ক্ষত্রিয়ের ধর্্মরাজ্য, সেই তিন দেব মৃত্তি 
এ ক্ষুদ্র কুটারে বিরাজিত। 

সেই রাজা-চন্ত্রালোক পশিল নিবিড় বনে, 

--আমরা পতিত আর নহি-_ 

কারু রে! যাহার প্রেমে, সেই শৈল তাহাদের 
চরণ-সেবিকা প্রেমময়ী । 

কুটারের তিন কক্ষ,_সন্মুখের কক্ষে চিত্র, 
সুভদ্রার তুলিতে অঙ্কিত, 


শোভিতেছে ক্কষ্চলীল! ; পশ্চাতের কক্ষ এক 


শৈলজার চিত্রে দুশোভিত,-_ 
পাতালে অনাথ! বালা, রৈবতকে ত্ৃত্য বেশ, 
বনে বনমাতা! কুমারের, 
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প্রেমময়ী সন্্যাসিনী, বনভূমি উদ্ধারিতী, 
অধিষ্ান্রী দেবী কাননের। 

শোভে অন্য কক্ষে চিত্র অভিমন্থ্যু উত্তরার, 
এই কক্ষ শোকপারাবার। 

পাষাণ যাইবে গলি” দেখিলে এ চিন্্ীবলী, 
মানবের কথা কি আবার! 

সেই ছুই শেষ চিত্র-_সেই চক্রব্যুহ-শায়ী 
মাতৃ-অঙ্কে বীরেন কুমার ! 

আর সেই চিতা-চিত্র!__না, না, পারিব না আর, 
কারু! বুক ফাটিছে আমার | 


সরল শিশুর মত কাঁদিতে লাগিঙ্গা শোকে 
নাগরাজ করি হাহাকার ; 

কাদিল উচ্ছাসে কারু) কেবল রহিল শুষ্ক 
কোটরস্থ নেত্র ছূর্বাসার 


বরফি! ইন্না মিলি যবে, 
মিলি যবে খাষি-শিশুগণ, 

গীয় সবে কক্চ-নাম সহ শৈল ভদ্রার্জুন, 

প্রেমের উচ্ছাসে হৃতমন ) 


৭৪. , * প্রভাস।. 

হৃতমন প্রেমোচ্ছাসে দাড়াইয়! মধ্যস্থলে 
সেই কৃষ্মুর্তি মহিমার |. 

কারু রে, সে প্রেমোচ্ছাসে পাষাণ যায় রে গলি, 
মানবের কথ! কি আবার ! 

এক দিন সে সময় পশি তক্করের মত. 
সে নির্মল পবিত্র কুটারে, 

প্রণত হইয়া ভূমে কক্ষে কক্ষে চিত্রাবলী 
নমিয়াছি ভাসি অশ্রনীরে । 

মম অলক্ষিতে চতুষ্টয়-_কষ্ণার্জুন ভদ্রাশৈল-_. 

নমিয়াছি দিনে শত বার ; 

কি অদ্ভুত ! কি অদ্ভূত ! রেখাঁটিও পারে নাই 
কাল তাচ্হ করিতে সার! 

কি রহস্ত !--এক দিন জিজ্ঞাসিম্থ খষি একে ; 
তপস্থী কহিল ধীরে হাসি_- 

“যুবক ! জান না তুমি পুষ্পটিও ত্রিদিবের 
কখন হয় না শু বাসি। 

. ক্ষণ নর-নারায়ণ ) নর-দেব, মারী-দেবী,- 
তাহার বিভূতি তিন জন ) 
. কালের অতীত তীরা, যার যুবা! 'কাঁল বহি 

শ্রণহিয়া তাদের চরণ 1 
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যুবক ! যুবক! আমি যুবক ! যুবতী তুই ! 

কারু! এত মিথ্যা কথা নয়। , 

নহে দেব, নহে দেবী, আমরা ছুরাশী-মোহে 
দেব-দবন্দী মাত্র দুরাশয় ! 

কিন্ত আর হইব না। আর্য অনাধ্যের এই 

. সম্মিলিত মহারাজ্যে স্থান 

মাগি? নিব ভ্রাতা ভগ্নী; পতিতপাবন কৃষ্ণ! 

আননে গাহিব রুষ্ণনাম | 


ভক্তির নির্বর শান্ত নাগরাজ ছুনয়নৈ 
বহিতেছে ধারা নিরন্তর ১ 

ভগিনীর নেত্র মিক্ত ভকতির সে উচ্ছীসে ; 
শুধনেত্র মাত্র খবিবর | 


ছুর্বাসা | নাগেন্্র ! কি ভ্রান্তি তব! বুঝিয়াও বুঝিলে না . |. 
কতবার চক্র এ চক্রীর! 
 কুরুক্ষেত্রে নিঃক্ত্রিয হয়েছে ভারত-ভূমি ; 
অনার্ধ্য তুলিয়া যদদি শির 
হয় এবে অগ্রসর লইতে ভারত রাজ্য, 
কি করিবে একা যছ্ুকুল ? 





























৭৬ - প্রভাস। 
শিমুল পুষ্পের মত কোথায় যাইবে উড্ভি ! 
,  ক্ষত্র জাতি হইবে নির্দুল। 
তাই এই ধর্মরাজ্য, তাই এই প্রেমরাজ্য, 

আর্য অনার্ধ্যের সম্মিলিত ; 
গেছে ষটব্রিংশ বর্ষ, যায় আর কিছুকাল, 
ক্ত্র বংশ হইবে বর্দিত। 
তখন থাগুব শত জলিবে অনার্যয-ভূমে, 
হবে শত ইন্তরপ্রস্থ আর ; 
তখন এ ধর্মরাজ্যে অনাধ্য ও ব্রাহ্মণের 
চিহ্ন মাত্র রহিবে না আর। 


সপাসপিসপাস্পাসপিস্পস্পাসিত 











অকল্মাত কি গর্জন ! ভূমিকম্প কি ভীষণ !_- 
নাগরাজ পড়িলা শিলায়। 

মস্তক হইল ক্ষত, ছুটিল শোণিতধা রা, 
চাপি করে, থর থর কায় 

কাঁপিতেছে ভ্রাতা ভঙ্মী, ভয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ 
প্রসারিয়া ক্ষুদ্র ছুনয়ন 

কহিলা ছুর্বাসা--“নাগ ! এ কক্ষে করিলে যেই 
মহাসন্ধি, করিতে লঙ্ঘন 

এখন উদ্যত তুমি ! কুদ্ধ তাহে তৃতনাথ,-- 
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পাস্তা 

























সেই ক্রোধে এই' প্রকম্পন। 

দেখিবে প্রমাণ আরো ? আইস”-_ ইঙ্গিতে খষি 
ডাঁকিলে, ভয়েতে জ্ঞানৃত * * 

চলিলা ভগিনী ভ্রাতা খধির পশ্চাতে, ছুই 
ক্রীড়নক হত্রে আকধিত। * 

পর্বতশেখরে উঠি দেখিলা বিশাল হদ; 
হদে ওকি দৃশ্ত বিভীবণ !. 

গজ্জিছে পর্বত গর্ভে কি ভীষণ অগ্নিসিন্ধ 
ধূমরাশি করি উদ্গীরণ! 

অগ্নিসিন্ধুকি ভীষণ ! কি গর্জন! কি ঘূর্ণন! 
অগ্সিশিখা শত সংখ্যাতীত,_- 

ভীম! অগ্নি-ভূজঙ্গিনী__ছুটিতেছে, গর্জিতেছে, 
অগ্নি-মিস্কু করিয়া মথিত । 

শতধা বিদীর্ণ করি ঘেন এই শৈল-গিরি 

. রুদ্ধ কুদ্ধ অগ্নি-পারাবার [ও 

চাহিছে ছুটিতে বেগে নাশিতে আকাশতল, 
ধরাতল করিয়া সংহার। 

এই অগ্নি-হুদতীরে, নিশীথ আকাশ-তলে, 
হুর্মাসা প্রসারি ক্ষুদ্র কর . . 

কহে__"দেখ নাগরাজ ! জরতকাফু যোগানল! * (ঢা 


| ১৮ , প্রভাস । 


স্পিস্পাসিপীপাশিস্িস্পিস্পিশির্পিস্পাসি 





পস্পাাস্িসিস্পাস্পাসপিসির্ঘীাসিপসপাস্িপাসি 


ওই দেখ অনার্ধ্য-ঈশ্বর [” 
হদের অপর তীরে ছদ্ম ভূতনাথ ধীরে 
' ' মহাক্রোধে করিয়! গর্জন 
 কহিলেন--পনাগাঁধম ! লঙ্ঘিবি প্রতিজ্ঞা তোর? 
মম আজ্ঞা করিবি লঙ্ঘন ? 
পাগ্ডব কৌরব বংশ তস্মী ভূত কুরুক্ষেত্রে 
'যছুবংশ মাত্র আছে আর, 
ৃ প্রভাস উৎসব ক্ষেত্রে কালি গুপ্ত অস্ত্রে তুই 
যছুকুল করিবি সংহার 
ৃ জরতকারু যোগবলে ! করিবি অনার্ধ্য রাজ্য 


7] 


র আসমুদ্র অচল স্থাপিত.!” 
| | অগ্নির গর্জন সহ মিশিল সে তীর্ষ রব, 

ৃ ভীম মূর্তি হ'ল অন্তহিত। 

ৃ ঘন ঘন কাপে ধরা) শৈল শৃঙ্গ কাপে ঘন, 

! সিন্ু-গর্ভে যান-যষ্ট মত; 
_...... বাস্থকি বিহ্বল ভয়ে, ভয়েতে বিহ্বল কারু, 
পড়িল শিখরে মুচ্ছাগ | 












উদ্বেল আনন্দে, লীলায় উচ্ছৃল, 
প্রভাসের সিন্ধু উঠিল ভাসি 
মধুর বাসস্তী-পুর্ণিম! উষায় ১ 
ধদয়ে অনন্ত মাধুরী রাশি। 
উষার আলোকে উঠিল ভামিয়! 
সুদর্শন চূড়া, কৃষ্ণের শিবির ; 
প্রি বোল হরি ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ | হরি 1”-- 
উঠিল গাইয়া আনন্দ অধীর 
কণ্ঠ লক্ষ লক্ষ; লক্ষ লক্ষ যাত্রী 
পড়িল সৈকতে প্রণমি শিবির ; 
“হরে | কু! হরে ।”--গায় প্রকম্পিত 
করি মহাসিদ্ধু প্রভাসের. তীর । 





















৮০ 1 প্রভা। 





গাইয়া, নাচিয়া, করতালি দিয়া, 
আর্য ও অনার্য শিশু, নারী, নর, 
ছুটে সিন্ধু পানে, ছুটে যেই রূপে 
সৈকত্ত-বালুকা বছ্ছে যবে ঝড়। 
“হরে ! কৃষ্ণ! হরে 1”--গাইয়া গাইয়া 
অবগাহে যাত্রী--শিশু, নারী, নর ; 
বিচিত্র বরণ, বিচিত্র বসন, ' | 
প্রভাসের আজি কি শোভা! হুন্দর ! 
“হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”--বলি দেয় ডুব, 
শহরে! কষ! হরে !”--ভাসিয়া কছে। 
“হরে! কৃষ্ণ! হরে !”--গায় পারাবার, 
“হরে ! কৃষ্ণ 1*--সিন্ধু অনিলে বহে। 
করি সিন্ধু নান, অঙ্গে লিখি নাম, 
বেড়ি শিবির যাত্রী অগণন, 
আকুল হৃদয় করিতে দর্শন ও 
নরচক্ষে সেই নর-নারায়ণ ! 
ধীরে ধীরে হরি হইলা উদয়? , 
হুইল উদয় ছুই দিনকর। 
এক হ্বর্ষ্যে দীপ্ত সিন্ধু প্রভাসের, 
'্ন্ হুর্য্ে মহাকালের সাঁগর | ' 





মী পঞ্চম সর্গ। 


] 

| চুড়াবদ্ধ কেশ,__মোহন মুকুট ! 
1 

| 

| 

। 





নীলমণি অংসে, উরসে আর, 
শোভে গৈরিকের উত্তরীয় চারুঃ 

অঙ্গে অঙ্গে কিবা লীলা মহিমার। 
করুণ! মহিম। ললাটে নয়নে, 

করুণা মহিমা উরস ভরা, 
সুধাকর-সুধা করুণ[-মহিমা 

বহিতেছে বেন প্লাবিয়া ধরা। 
কি সুদীর্ঘ দেহ, কণ্ঠ সুবঙ্কিম! 

যাত্রী-সিন্ধুবক্ষে উঠিল ভাসি 
শ্রীমুখমণ্ডল, যেন সিন্ধু বক্ষে 

আকণ্ঠ ভাস্কর ভাসিল হাসি। 
“হরে ! কৃষ্ণ! হরে !”--যাত্রী লক্ষ লক্ষ 

গাই এক কণ্ঠে প্লাবিষা গগন, 
পড়িল ভূতলে ভক্তিতে অধীর 

সাষ্টাঙ্গ প্রণত প্রণমি চরণ। 
অনন্ত তরঙ্গ তৃজে প্রণমিয়া 

হইল পয়োধি প্রণত স্থির) 
এই মহাক্ষেত্রে দড়াইয়া, একা 

আপাদ ভাস্কর বক্ষে জলধির | 
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প্রভাস। 





অনিমিষ নীল নীলাজ নয়ন, 
, আকর্ণ বিশ্রান্ত, প্রেমে ছল ছল, 
চাহি বসন্তের নীলাকাশ পানে 
নীলমণি মূর্তি স্থির অবিচল। 
তুলি লক্ষ শির প্রভাসের তীর, 
লক্ষ শির তুলি গ্রভাস-সাগর, 
সেই দেব-মৃদ্তি চাহি অনিমিয, 
. চাহি অনিিষ় বিশ্ব চরাচর। 
দেখে অনিমিষ ব্রজ্বাসিগণ-- . 
ব্রজের গোপাল যশোদা-ছুলাল, - 
শিরে শিখি-চুড়া, অঙ্গে পীত ধড়া, 
.. করেতে পাঁচনি, কণ্ঠে বনমাল। 


. ব্রজের কিশোরী দেখে অনিমিষ . 


ব্রজের কিশোর ত্রিভঙ্গ শ্তাম_ 
কি মধুর হালি, কি মধুর বশী, 
করিছে কি প্রেমে উদাস প্রাণ ! 
দেখে ক্ষত্রিয়ের নেত্রে অনিমিষ 
অর্জুন-সারথি পাঞ্চজন্যধর, 
রথ-চক্র মত মহা রণ-চক্র 
, .করিছে চালন কি বিশ্য়কর ! 











পঞ্চম সগ। 
অনিমিষ নেত্রে দেখে যোগিগণ 
মহাযোগি-ূর্তি যোগেনিমগনু; 
দেখে অনার্ধ্যেরা নেত্রে অনিমিষ 
দয়াময় হরি, পতিতপাবন ! 
দেখে যাদবের নেত্রে অনিমিষ, 
দেখে কামাসক্ত স্থরানক্তগণ, 
মহাকাল ঘূর্তি দাড়ায়ে সম্মুখে 
নব কুরুক্ষেত্রে ভীম দরশনণ। 
সুভদ্রা শৈলঙ্! সঙ্গে ছই জন, 
চলিলেন হরি প্রসন্ন বদন। 
শত নর নারী দেয় গড়াগড়ি 
পড়ি পাদপন্নে, চলে না চরণ । 
তক্তি-অশ্র-জলে প্রক্ষালি চরণ 
ভিজ্িছে সৈকত পবিত্র নীরে, - 
গায় "ষ্ণ! হরি 1% নাচে ভক্তগগ, 
মাথি সেই ধুলা ললাটে পিরে। 
যেতেছেন হরি পবিত্র করিয়া 
যেই ধুলারাশি, তাহাতে পড়ি 
“হরি! কৃষ্ণ! হরি !” বলি নর নারী, 
আর্ধ্য ও অনার্য, যায় গড়াগড়ি। £ 





০ 





৮৪ প্রভাস। 


যেই খানে হরি, উঠিছে সেথানে-- 

“হরি! কৃষ্ণ! হরি ! পতিতপাবন। 
“জয় বনমাতা ।__স্ুভদ্রা জননী !”-- 

উঠে পুণ্যরব বিদারি গগন। 
তোলে প্রতিধ্বনি যোজনে যোজনে 

ব্যাপিয়! গ্রভান মত্ত যাত্রীগণ-- 
“জয় বনমাতা !-_স্ভদ্রা জননী ! 

হরে! কৃষ্ণ! হরে! পতিতপাবন 1” 
কোথা বৃদ্ধা নারী ক জড়াইয়া 

কহে “বুকে আয় ! আয় নীলমণি !” 
মাতৃপ্রেমে বৃদ্ধ! উচ্ছ্বাসে কীদিয়া, 

কহে-_“আমি তোর বশোদ। জননী । 
বেঁধেছিনু তোরে, মেরেছিনু তোরে, 

তাই ওরে নিরদয় ননীচোর 
আসিলি ছাড়িয়া? আয় বুকে আয় 1”-- 

কহে যশোঁদার ভাবেতে বিভোর। 
কহে বৃদ্ধ কেহ নন্দ-প্রেষে ভোর 

_ গলা জড়াইয়া--"গোপাল আমার ! 

কত কাল হায়! অশ্র-শ্রোত মম 

হমুনার আ্রোতে বহে অনিবার 1” 
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পঞ্চম সর্গ! 


স্পসপীপপাসিপাসিইিতপ পি টি দলিল 





ভরীদাম স্থদাম ভাবে ভোর কেহ 
কহে ডাকি-_-“ওরে ভাই রে কানাই ! 
বেলা হল তাই, চল গোষ্ঠে যাই [ 
তুই বিন। ভাই! যায় না গাই!” 
গোগী-ভাবে ভোর যুবতী সকল 
ছাড়ি পতি পুত্র, অবশ গ্রাণ, 
নাহি লজ্জা ভয় দিয়া আলিঙ্গন, 
নাচে হাসে রাসে, গার প্রেম-গান। 
কহে-_প্পতি পুত্র নাহি পড়ে মনে, 
তুমি প্রাণপতি তুমি গ্রাণেশ্বর। 
কত কাল হায়! জলিনু বিরহে, 
জুড়াও এ প্রেম-পিপাসা-কাতর ! 
ওইত কালিন্দী, জিজ্ঞাস হে শ্তাম! 
যমুনা-পুলিনে জিজ্ঞাস আর, 
কত অশ্রধার! ঝরিয়াছে হায়! 
আমরা বিরহ-বিধুরা বা্গার। 
| দেও আলিঙ্গন জুড়াও এ গ্রীণ! 
টি দেও গাদপদ্ হদয়োপর 1” 
ধরে পাদপন্ম অনাবৃত বক্ষে, 
ৃ শোভে পুষ্পপাত্রে ফুল ইন্দীবর |: 





স্ 





টি প্রভান। 
যেই খানে হরি, উঠিষ্ছে সেখানে_- 
“হরি! কৃষ্ণ! হরি! পতিতপাবন।” 
জয় বনমাতা !-_স্থতত্রা জননী ["-_ 
উঠে পুণ্যরব বিদারি গগন । 
তোলে প্রতিধ্বনি যোজনে যোজনে 
ব্যাপিয়া প্রভান মত্ত যাত্রীগণ-- 
 শজয় বনযাতা !-সভদ্রা জননী! 
হরে ! কৃষ্ণ ! হরে! পতিতপাবন !” 
কোথা বৃদ্ধা নারী কণ্ঠ জড়াইরা 
কহে প্বুকে আয় ! আয় নীলমণি !” 
মাতৃপ্রেমে বৃদ্ধ! উচ্ছাস কীদিয়া, 
কহে--"আমি তোর যশোদা জননী । 
বেঁধেছিনু তোরে, মেরেছিন তোরে, 
তাই ওরে নিরদয় ননীচোর 
আফিলি ছাড়িয়া ? আয় বুকে আর !”-- 
কহে যশোদার ভাবেতে বিভোর। 
কহে বৃদ্ধ কেহ নন্দ-প্রেমে ভোর | 
গলা জড়াইয়।--“গোপাল আমার ! 
কত কাল হায়! অশ্র-শোত মম 
যমুনার জোতে বছে অনিবার 1” 
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২৫২১৯৮০৯৮৯৯ শসিপাট্টাত পিন ০৫৩ ০৯প৯ি পাস 


শ্রীদাম স্থাদীম ভাবে ভোর কেহ. 

কে ডাকি--"ওরে ভাই রে কানাই ! 
বেলা হ'ল ভাই, চল গোষ্ঠে ঘাই ! 

তুই বিন। ভাই! যায় না গাই!” 
গোগী-ভাবে ভোর বুবতী সকল * 

ছাড়ি পতি পুত্র, অবশ প্রাণ, 
নাহি লঙ্জী ভয় দিয়া আলিঙ্গন, 

নাচে হাসে রাসে, গায় প্রেম-গান। 
কে__পতি পুত্র নাহি পড়ে ঘনে, 

তুমি প্রাণপতি তুমি শ্রাণেশ্বর । 
কত কাল হায়! জলিনু বিরহে, 

জুড়াও এ প্রেম-পিপাসা-কাতর ! 
ওইত কালিন্দী, জিজ্ঞাস হে স্তাম! 

যমুনা-পুলিনে জিজ্ঞাস আর, 
কত অশ্রধারা ঝরিয়াছে হায়! 

আমরা বিরহ-বিধুরা বালার। 
দেও আলিজন জুড়াও এ প্রাণ! 

দেও পাদপদ্ম হদয়োপর !” 

ধরে পাদপন্ম অনাবৃত বক্ষে, : - 
শোভে পুষ্পপাত্রে ফুল ইন্দীবর । 
























বি: প্রভাস। 
কেহ বা বিবশ! পড়িয়! চরণে, 
' .,. অঙ্গে অঙ্গে কেহ, কেছ বক্ষোপর, 
ভক্তির চরম গ্রেমে আত্মহারা ) 
আপনি কেশব প্রেমেতে বিভোর ! 
বহে অশ্রধারা রমণী-নয়নে, 
বহে অশ্রধার! নয়নে হরির, 
“হরে! কৃষ্জ ! হরে 1”-_গায় নর নাকী 
নাচে আত্মহারা বছে নেত্রে নীর। 
ফাড়াইলে কৃষ্ণ সলিল সমীপে, 
ব্রজকিশোরীর ভাবে নারীগণ 
দলে দলে দলে পড়ে সিন্ধুঞ্জলে, 
কোথায় ভূষণ, কোথায় বন ! 
আকক্ষ আবক্ষ সলিলে ভুবিয়া॥ 
কহে যোড়করে-_ত্রিভঙ্গ শ্বাম! 
কদম্বের ডালে বাজাও বীশরী, 
ব্রজকিশোরীর জুড়াও প্রাণ ! 
লও কুল মান, যাঙ্থা আছে আর, 
লও প্রেম, লও চরণে প্রাণ [” 
ভাসে গ্কছ্ুরাগে অধীক্পা অবলা, 
সাগর তরঙ্গে কুক্টুম রাশি, 
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্ 


“হরে ! কৃষ্ণ! হরে 1”-_গাঁয়ে তীরে নীরে 
নর নারী প্রেম-তরঙ্গে ভাসি । 
চরণে পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া, 
কেহ কহে-_“পিতা আমি পুত্র তব ।” 
কেহ কহে--গ্রতৃ ! তব দাস আমি 
যাবত জীবন চরণে রব।” 
কেন পু্পমাল1 পরায় গলায়, 
চাচর চূড়ায় পরায় কেহ, 
করে পদে, অঙ্গে, দেয় পুষ্পমালা, 
চন্দনে চর্চিত করিয়া দেহ। 
কেহ দেয় করে স্থমোহন বাঁশী, 
কেহ দেয় করে পাঁচনি বাড়ি, 
কেহ করে তুলি দেয় চারু শিল্গা, 
ব্রজলীলা-রল্লে মত্ত নর নারী | 
কোথায় বাৎসল্য তরঙ্গে তাসিয়া 
গায় নর নারী শৈশব লীলা, 
গায় গোষ্ঠলীলা কোথায় আবার 
্ . অথ্য প্রেমোচ্ছাসে ভ্রবিয়া শিলা । 
গায় রাসলীলা হইয়া তন্ময় 
কান্ত ও মধুর প্রেমে বিহ্বল ? 











৮৮ প্রভাস। 


রে 
* পা্পীক্পী্ী্াীর্িটিউিিসিপশ পপি লা চিনি উল ক 
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ণঁ শান্ত দাস্ত প্রেমে নেত্র ছল ছল। 
- সকলেই দেখে আপন গলায়, 
অঙ্কে, বক্ষে, কৃষ্ণ করিছে বিহার । 
কাঁরো পিতা, কারে! পুল্র, কারো সখা, 
কারো প্রাণপতি, গ্রণয়ী কাহার । 
এরূপে বাৎসল্য, শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, 
কান্ত ও মধুর প্রেমে ভাসমান ৷ 
পবিত্র প্রভাস--নব বৃন্দাবন, 
প্রেমে সিন্ধু আজি বহিছে উজান । 
লক্ষ লক্ষ যাত্রী ব্যাপিয়! প্রভাস 
প্রেমের সাগরে মত্ত ভাসমান, 
করিতেছে পান অজজ্র ধারায়,_ 
কিবা মহাসিস্থু !-কি মহাপান ! 
মানব সিন্ধুর প্রেমের তরঙ্গে 
ভাসিয়! ভাসিয়া করি দিবাতীত, 
আসিলেন কৃষ্ণ ফিরিয়া শিবিরে, 
জুড়ায়ে তাপিত, উদ্ধারি পতিত । 
প্রেমের আবেশে আপনি অধীর 
শিবিরের বারে দাড়াইয়া হরি, 
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দেখিলা অন সিদ্ধুর সৈকতে 
মানব-সিদ্ুর অনত্ত লরী । 
অনন্ত যন্ত্রের অনন্ত সঙ্গীত 
_ ছুটিছে মধুরে লহরে লহরে। 
লহরে লহরে বক্ষে সঙ্গীতের 
বহিছে ছুটিয়া--“হরে | কৃষ্ণ ! হরে !” 
নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, নাতি অবসাদ, 
আর্ধ্য কি অনার্ধ্য নাহি কিছু জ্ঞান, 
গাইছে নাচিছে গলাগলি করি, 
করিতেছে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান। 
যোগী সংখ্যাতীত বসি স্থানে স্থানে 
ভক্তিগ্নুত কণ্ঠে করে গীতা গান, 
কেহ বা যোগস্থ, সমাধিস্থ কেহ, 
করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান। 
কুরুক্ষেত্র পুর্ব অন্তর বিগ্রহে 
যে বাণিজ্যে ক্ষেত্র ছিল মকুময়, 
আজি সেই ক্ষেত্র মহারদ্বাকর, 
_ অন্ত রত্বের অনস্ত আলয়। 
" আসিম্কু অচল ব্যাপি মহালোতে, . 
ঢালিয়াছে রত্ব সেই রদ্বাকর 



























প্রভাম। | 
প্রভাসে অজশ্র, বিপণিমালায় 
, দিগন্ত সজ্জিত, কি শোভা সুন্দর ! 
বিহ্বল বিক্রেতা গায়ে কৃষ্ণনাম, 
রুষ্চনাম-ক্রেতা পাইছে বিহ্বল, 
পণ্য কৃষ্ণনাষ, মৃল্য কৃষ্ঃনাম, 
, ক্কষ্ণ-প্রেম যেন বাণিজ্য সম্বল । 
দেখিলেন হরি জ্ঞান, ভক্তি, কর্ণ, 
তিন মহাশ্োতে করিয়া প্লাবিত . 
সমগ্র ভারত, আজি এ প্রভাসে 
 কৃষ্ধ-প্রেমার্ণবে হয়েছে মিলিত। 
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে আকুল উচ্ছ্বাসে 
কছে শৈল দূর দর ছুনয়ন-_ 
“দেখ নরনাথ ! দেখ নারায়ণ 1-- 
আর্ধ্য অনার্যের প্রেম সম্মিলন ! 
ত্রিযুগের হিংসা, কলহ, বিদ্বেষ, 
তব প্রেম-জোতে গিয়াছে ভাসি । 


দেখ ধর্শরাজ্য !_ প্রেম রাজ্য তব! 
ফি'শ্রেম!-_কি শান্তি!-_অমৃতরাশি !” 
কছিলেন হরি প্রেমের উচ্ছ্বাসে 
- আকুল আনে অধীর প্রাণ_- 
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"এ যে প্রেম"রাজ্য ভদ্রা শৈলজার ! 

শৈল! আজি মম পূর্ণ মনস্কাম ।” | 
আকুল উচ্ছ্বাসে পড়িয়া চরণে | 

কহিলা' উদ্ধব _ পূর্ণ মনস্কাম 
উদ্ধবের আজি ! দেখিল এ লীলা, 

বিদায় তাহারে দেও ভগবান !” 
কহিলেন কৃষ্ণ_-“্উদ্ধব! উদ্ধব! 

এক মাত্র তুমি সখা ছ্বারকাঁয়। 
সায়ান্ন জীবনে একই সাস্বনা, 

যাইও না তুমি ছাড়িয়া আমায়। 
ব্রজের উচ্ছাস উদ্দব! আমার 

আজি উচ্চৃসিত, উদ্বেলিত প্রাণ । 
নাহি নন্দ পিতা, যশোদ| জননী, 

: নাহি সথ| মম শ্রীদাম জুদাম। 

গোষ্টের সঙ্গিনী, বন-বিহারিণী 

প্রেমের গ্রতিমা কিশোরীগণ, 
ভক্তিবিলাসিনী, নাহি মম আর, 

মাহি সে যমুনা, নাহি বৃন্দাবন । 
ব্রজের সে খেল! সাঙ্গ বছ দিন, 

. সে গ্রেম-স্বপন হইয়াছে শেষ। 








্ঁ 








প্রভাস। 
সেই বনমালা গেছে শুকাইয়া, 
৯. বাজে না সে বাণী, নাহি দেই বেশ। 
ছাড়ি প্রেমময় বক্ষ যশোদার, 
জনক নন্দের অস্ক প্রেমময়, 
ছাড়ি প্রেমময় ত্রজের রাখাল, 
ছাড়ি প্রেমময়ী কিশোরী-হৃদয়, 
উদ্ধব ! উদ্ধব! ছাড়িয়া আমার 
প্রেমের প্রবাহ গাভী বৎসগণ, 
ছাড়ি প্রেমময়ী যমুনা আমার, 
প্রেম-পুষ্পময় ছাড়ি বৃন্দাবন, 
কি মহ! মরতে দিয়াছিন্থ ঝাঁপ! 
ই ভূজ মম পার্থ দ্বৈপায়ন ; 
ছুট তূজ বলে জালাইনু হায়! 
কত কুরুক্ষেত্র খাগ্ডব ভীষণ! 
সেই মরুভূমি, সেই বনভূমি, " 
আসিম্ধু হিমাপ্রি হইলে উদ্ধার, 
অন্য ছুই ভূজ লতা ভদ্রা শৈল 
টু স্থজিয়াছে কিবা প্রেম-পারাবার ! 
আজি চতুতূ্জ মুরতি আমার 
গদা পার্২বল, শঙ্খ গীতা আর, 
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সপস্পা্পিস্পিস্পিসিপ। 








সুভদ্রার বক্ষ শাস্তি শতদল, 

প্রেম মধুচক্র বক্ষ শৈলজার । 
পূর্ণ আজি মম জীবনের ব্রত, 

পূর্ণ ্বাপরের নিয়তি কঠোর, 
অধর্মের কৃষ্ণপক্ষ ঘোরতর, 

হইল নীরবে কুরুক্ষেত্রে ভোর ! 
আত্ম-বলিদান দিয়! অভিমন্থ্য 

যেই শুক্লপক্ষ করিল নঞ্চার, 
পবিত্র প্রভাসে হইল উদ্দিত 

স্থণীতল পূর্ণচন্র পূর্ণিমার । 
কি চন্দ্র শীতল! কি শাস্তি জোংক্সা! 

কি ঘোর ঝটিকা অমাবস্তা পরে ! 
যেও না উদ্ধব ছাড়িয়া আমায় 

এ মহা উচ্ছ্বাসে, নিষ্ুর অন্তরে 
দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস, 

প্রভাস সিন্ধুর গর্ভে ভাসমান 
কিবা পুর্ণচন্্, মহাকাল গর্ভে 

নব মহাধর্মণ যেন মূর্তিমান। চ | 
দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাসঃ 

- আসিন্কু অচল শান্তি জ্যোৎন্নার 


ক 





৯৪ 





দেঁখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস, 


_ পড়িয়াছে খসি নেত্র-আবরণ 





প্রভান। 


৯পস্াস্পিসপসপিসপিসিপ সপসপস্পিস্পিস্পিস্পস্পা্িসপস্পাসি 





তাসিছে ভারত 3 ধর্দ-শশধর 
বর্ষিতেছে সুধা! অনন্ত ধাক্বায় ! 


প্রভান সাগর কত ক্ষুদ্রতর | 
অভিন্ন আর্ধ্য ও অনার্য হৃদয়, 

অনন্ত প্রেমের কি মহাসাগর ! 
কহিল উদ্ধব যোড়করে পুনঃ__ 

 প্রপাসিস্ধু! দানে হইয়া নিদয়, 

রাজনীতি মরুভূমিতে তাহার 

একটি জীবন করিতেছ, ক্ষয় ! 
দেখাইয়! তারে খুরতি কঠোর, 
করেছ কঠোর হৃদয় তাহার 
মহামরুভুমি! আজি সে মন্ুতে 

একটি নির্বর হয়েছে স্থার। 
পান করি এই স্ুণীতল নীর 
“কি শাস্তি জীবনে হয়েছে সঞ্চার, 








কি স্বর্গ খুলেছে নয়নে আমার ! 
াইব গোপাল! তব বৃন্দীবনে, 
যমুনার তীরে যাইব তোমার, 
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ভুমি কুঞ্জে কু্জে, যমুনা-পুলিনে, 
শুনিব তোমার বাণীর বঙ্কার। 
পিত! নন্দ তব, জননী যশোদা, * 
দেখিব তোমার ব্রিহ-বিধুর | 
দেখিব শ্রীদাম দেখিব সুদাম, 
সেই গোষ্ঠ-পীল! দেখিব মধুর। 
যমুনা-পুলিনে বিরহ-বিধুরা 
ব্রজের কিশোরী হারাইয়া স্তাম, 
দেখিয়! নয়নে, পড়িয়া চরণে, 
চাহিব কারে তব প্রেম দান। 
বিদায় এ দাসে দেও দয়াময় ! 
দিয় পাদপন্স পাষাণ উদ্ধার 
কর এ দ্বাপরে |” কাতরে কীদিয়া 
পড়িল উদ্ধব চরণে আবার। 
ব্রজের স্থৃতিতে কণ্ঠ উচ্চুসিত 
কহিলেন কষ করুণ-হৃদয়-_ 
«কে দেখিতে যায় বল না, উদ্ধব! 
. উত্সবের অস্তে উৎসব আলয়? 
. কে দেখিতে যায় বল রঙ্গালয়, 
হইলে উদ্ধব! অভিনয় শেষ? 








র ্ 






















৯৬ প্রভাস । 
্রজের উৎসব হইয়াছে শেষ, 
নাহি সেই গত, নাহি সেই বেশ। 
বছ দিন গত যবনিকা হায় ! 
পড়িয়াছে, আজ শূন্য রঙ্গালয় | 
ঝি দেখিতে বল যাইবে উদ্ধব! 
নাহি অভিনেতৃ, নাহি অভিনয়। 
যে ্ষুত্র নির্বরে জন্মিল! জাহবী, 
রছিলা কি রু্ধ সেই নিরঝরে ? 
উড়াইয়! শৈল, জুড়াইয়া মরু, 
পতিতপাবনী মিশিলা সাগরে। 
ক্ষুদ্র বৃন্দাবনে ত্র নিরঝরে-_ 
"গোপের গোগীর হৃদয়ে তরল 
_ ষে প্রেম-জাহ্নবী জন্মিলা উদ্ধব | 
. ষড়মুখী, করি অশাস্তি অনল 
নির্বাপিত, ঘোর অধর্মের শৈল 
. বলে কুরুক্ষেত্রে করি বিতাড়িত) 
জুড়াই তাপিত, উদ্ধারি পতিত, 
হইল প্রভাসে সাগরে মিলিত। 
বিশ্ব চরাচর আজি বৃন্দাবন, . 
মহ্ছাকাল ধারা যমুনা তাহার, 












নর নারী ননদ, যশোঁদা জননী, 
নর নারী গোপকুমারী কুমার & 
্রজ, কুরুক্ষেত্র, গ্রভাস,ত্রিভঙ্গ ১". 
নবধর্ম, মম কদস্ব লীতল ) 
নর নারী প্রেম, চারু বনমালা ; 
বাশি, বিশ্ব-কঠ বাজে অবিরল। 
দেখ কি মধুর এই বৃন্দাবন ! 
কি মাধুরী এই বযুনা বয়! 
দেখ কি ব্িভঙ্গ ! কদথ সুন্দর | 
গুন কি বাঁশরী মাধুরীময় 1” 
কহিল উদ্ধব--*পারিল না পার্থ 
বুঝিতে, সহিতে, নর-নারায়ণ! 
যেই বিশ্বরূপ, সে অনন্ত রূপ 
কেমনে উদ্ধব করিবে ধারণ ? 
যেই সৌর রাজ্যে, অনন্ত অমীম, 
আদিত্য আপনি যান হারাইয়া, 
কি বুৰিবে তাহা পতন্ন খদ্যোত, 
ক্ষীণ ক্ষণস্থায়ী আলোক লইয়া! ? 
হায়! বিনা শিক্ষা, বিনা সাধনায়, 
- না পারি লতিতে সদর শিল্পজ্ঞান 





প্রভান। 
বিনা শিক্ষা, আমি বিনা সাধনায়, 
অনস্ত অনিন্ত্য পূর্ণ ভগবান 
'বুঝিব কেমনে? লঙ্বিয়া কেমনে 
অনন্ত জ্ঞানের মহাপারাবার, 
দেখিবে তোমার চিদানন্দ রূপ. ?-- 
এখনে! উদ্ধব শিখেনি সাঁতার । 
ভাষার, শিল্পের, চিত্র, সজগীতের, 
রয়েছে অক্ষর, রয়েছে বিধান; 
অক্ষর বিধান আছে সেই দ্ধূপে 
লভিতে অনস্ত তব তত্বজ্ঞান। 
আজি এ প্রভাসে পেয়েছি অক্ষর, 
এ প্রভাসে আজি পেয়েছি বিধান, 
বুঝিয়াছি তুমি জ্ঞানের অতীত, 
তক্তির অতীত নহ ভগবান! 
তব ভক্তি-ক্ষেত্র, প্রেম ক্ষেত্রতব, 
যাব বৃন্দাবনে, ভজিব তোমায় । 
তুমি হবে প্রভু, আমি হব দান, 
পরে পুত্র, তুমি পিতা করুণায়। 
আমি পিত| মাতা কিছুদিন পরে, 
তুমি ননীচোরা দুলাল আমার, 








পোসপাস্পিপাস্পাস্পিস্পিসপসটিপিসপি 











++: 


পঞ্চম সর্গ। 


শসসিশীশিটিখীিাশি্সিস্পীশািসি্িস্পিস্পাস্ার্পিস্পাপাি। 


পরে প্রেমময় সথা ছুই জন, 
গোষ্ঠে গোষ্ঠে প্রেমে করিব বিহার । 
তখন হইবে তুমি প্রাণপতি, 
আমি প্রাণ-পত্বী হইব তোমার ? 
তুমি যে রমণ, রমণী যে আমি, 
এই জ্ঞান শেষে রবে না আর। 
তক্ত ভগবান, প্রেমিক! প্রেমিক, 
হইব চিন্ময়, আনন্দময়, 
রাম নিশি শেষে, চরণে বিদায় 
লইল উদ্ধব, করুণাময় !৮. 
চরণে পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া, 
পবিত্র ধূলায় ধূসরিত কায, 
প্হরে ! কৃষ্ণ ! হরে 1” গর্জি বাহু তুলি? 
উদ্ধাব নাচিয়! নাচিয়া যায়। 
“হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”--গর্জিল প্রভাস, 
ছুটিল উন্মত্ত নরনারীগণ 
উদ্ধবে বেড়িয়া, নাচিয়া নাচিয়া, 
ফুন্ন জ্যোতস্নায়, অতুল দর্শন । 
“হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”-গায় দীন কবি, 
প্রেমের উচ্ছানে আনন্দে বিহ্বল, 









3০০ গ্রভাস। 





উদ্ধব! তাহারে নেও বৃন্দাবনে, 
দেখ বক্ষ ভাসি বহে অশ্ররল! 
আমও উদ্ধব! তোমার মতন 
রাজনীতি মহা মরুতে গড়িয়া 
কাটাইন্থ এই একটি জীবন, 
শত মনভ্তাপে জিয়া পুড়িয়। । 
প্রেম-পিপাসায় এ তাপিত প্রাণ 
বড়ই কাতর, পিপাসাতুর; 
উদ্ধব! আমায় নেও বৃন্দাবনে, 
সেই ব্রজলীলা.দেখিব মধুর। 
চতুর্দশ বর্ষ বমি এক ধ্যানে 
দেখিয়াছি সেই লীলা! চিন্তাতীত 
পাইয়াছি শাস্তি মরুদগ্ধ প্রাণে) 
হয় নাই তবু তৃষ্ণা নির্বাপিত। 
উদ্ধব ! আমারে নেও বৃন্দাবনে! 
সেই ব্রজলীল| দেখিয়া মধুর 
 জুড়াইব গ্রাণ-যকুদগধ প্রা 
বড়ই কাতর, বড় তৃষ্ণাতুর ! 


কাত 90৮৫৫ 






















প্রতিজ্ঞা । 


প্বনবাল 1. বনবালা ! কত কাল আর 
এই পিপাসা অনল 

বহিব এ মরু-বুকে ?--বহিব শোণিতে 

এই অনল তরল ?”-- ও 


'হানিতেছে বৈশাখের প্রফুল্ল চক্রিম! ; 
নীলাঘুর নীলিমাকঝ, উচ্ছৃসিত মহিমায়, 
_.. ভাসিতেছে সেই হাসি পূর্ণ মধুরিম!। 
বৈশাখের পূর্ণিমার পূর্ণচন্ সুধাধার, 
. সমুজ্জল সে নুধায় প্লাবিত আকাশ ; 





+ 


১০২ প্রভাস। 
. প্লাবিয়া আকাশ অঙ্গ, শীতল সুধাতরঙ্গ 
- তুলিয়াছে সিশ্ধুনীরে কি স্ধা-উচ্ছবাস ! 
নারী-মুখ সুধাকর চাহি সেই শশধর, 
রূপের হুধায় মুখ পুর্ণিত প্লাবিত; 
প্লাৰি মুখ নীলাগ্বর, ঝরিতেছে সুধা-কর 
চন্র-দীপ্ত সিদধুতীর করি আলোকিত । 
শিন্ধৃতীরে শিলাসনে, বিস্ফারিত ছুনয়নে, 
বসি বামা, নারী-গর্ষে প্রদীপ্ত নয়ন; 
নারীগর্ষে পূর্ণ মুখ, পুর্ণিত পীবর বুক, 
শোভিছে বিছ্যতদীপ্ত মেঘখও সম। 
অনার্ধ্যের সেনাপতি সাজিয়াছে ব্বপবত্তী, 
কেশের উ্ধীষ শৌভে ললাট উপর $ 
 উষ্কীষে চূড়ার শোভা চন্রকরে মনোলোভা, 
ূ উরন্ত্রাণাবৃত উচ্চ উরস সুন্দর । 
1, - গৃষ্টে ভুগ) শরাদন, নিজ্রিত ভুজঙ্গ সম, 
॥  কটিবন্ধ জী কটি শোডে ক্ষীণতর 7 
|: 81 1 খচিত কোষে ঝলসি নিতথ-বিলঙ্বী অসি, 
1 রি শোতিছে সফণা ফী তীত্র বিষধর । 
পৃ... শোতে তুজে কুমার--মনতর-কষ্ঠহার_ 
বু, রতন কক্কণ কিবা আদরে আবরি?! ' 


























ষষ্ঠ সর্গ। ১০৩ 
 সপ্রকোন্ঠে মনোলোভা, বিলোল বলয়-শোভা, 
থেলে কর মঞ্চালনে কিবা লীল! করি !- 
কর্ণের কুওপদ্বয় খেলে কিবা লীলাময় ! 
সুগোল কোমল কণ্ঠে কণ্ঠী মনোহর ) 
কোমল কৌধিক শোভ| কি উরুতে ঠনোলোভা! 
স্থুগোল চরণে শোতে মঞ্জীর মুখর । 
রয়েছে ঈষদ হাসি অধর কোণায় ভাসি, 
চাহি চন্্র পানে বাম! বসি অবিচল, 
চাহি সেই মুখ পানে, অধীর মদদির! পানে, 
বসি শিলাতৃলে কহে সাত্যকি বিহ্বল ।__ 
প্বনবালা ! বনবালা ! কত কাল আর 
এই পিপাসা অনল 
ৰহিব এ মন্ুরুকে ?-_-বহিৰ শোনিতে 
এই অনল তরল? . 
কত কাল !--এক দিন নিদাঘ নিশীথে 
শহ্যা-কক্ষে, স্বপনে যেমন, 
অপূর্ব রমনী-ূর্তি নীলিমা মাধুরী 
-.. দেখিলাম, মেলিয়। নয়ন। 
নয়ন না পাঁলটিতে চপলার মত | 
_ হইল অন্তর সুলোচনা ।.. ডু 











রস 


সপিিসপাসশা্া্া্পাশি্টার্পশাসিত 





প্রভাস। 

শি 

ভাবিলাম স্বগ্রদেবী হইয় কি মূর্তিমতী 
করিলেন আমারে ছলনা ! 

1বন্মিত ত্যজিয়া শয্যা, স্বপনে. যেমন, 
কক্ষ হইতে হইয়া বাহির 

দেখিলাম, অঙ্বপৃষ্ঠে অপূর্বব কৌশলে 
বীরবাল! লঙ্িল প্রাচীর | 

বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত, দেহ রোমাঞ্চিত, 
দাঁড়াইয়া অচেতন প্রায়, 

ভাবিলাম,--একি স্বপ্ন! কিন্বা কোন দেবী 
এইরূপে ছলিল আমায় ! 

একি দৃশ্ত ! কি রহস্ত !-_চিস্তি সারানিশি, 
দেখিলাম প্রভাতে উঠিয়া, 

নহে স্বপ্ন, প্রাচীরের মূলে তুরঙ্গের 
পদ-চিহ্ন রয়েছে পড়িয়া! 

কে রমণী? কেন কক্ষে পশিয়া গৌপনে 
এই রূপে হ'ল অন্তহিত? 

সেই অঙ্ব-পদ-চিহন হৃদয়ে আমার 
হায়! যেন হইল অস্কিত। 

বুকের উপর দিয়া তুরঙ্গ-বাহিনী 
যেন বেগে গিয়াছে চলিয়া, 





ষষ্ঠ সর্গ। ১০৫ 


এ্পিসপাম্পাািসিস্পা্পিস্পিশিপা্পা্সিসিপা্াসি ? 


কি যেন মদির স্মৃতি, অজ্ঞাত উচ্ছ্বাস, 
রূপ-স্বপ, গিয়াছে রাখিয়া। 

কি যেন দারুণ ব্যথা মরমে মরমে 
অকম্মাত হইল সার; 

কি যেন আবেশে দেহ হইল অবশ, 
প্রীণে যেন কিবা হাহাকার ! 

কত দিন, কত নিশি, এই রূপে হায়! 
বাণ-বিদ্ধ কপোতের মত, 

কাটিলাম যাতনায়, দিব অনাহারে, 
যাতনায় নিশি অনিদ্রিত ! 

দেখিলাম কত বার, বি্যুৎবিক্ষেগী 
নবীন নীরদময়ী বাল। 

ঈাড়াইয়। কক্ষে মম, বিদ্যুতৎবিক্ষেপে 
অন্ধকার কক্ষ করি আলা । 

ছুটিলাম উন্মন্তের মত কত বার 
ধরিতে সে দীপ্ত! কাদদ্বিনী ) 

ধরিলাম,-_কিন্ত কই? কক্ষ অন্ধকার 
ছলিয়াছে ভ্রান্তি মায়াবিনী । 

দিব! নিশি কত বার, হায়! শত বার, 
আরোহিয়া অট্টালিকা-শির, 





গ্রভাস। 


পপর উপ উএসি৫সি৮ এ৩৯এসপিউিসইিপসিপসপিসপস্পিস্পাসপস্পিস্পা্ান্পাসপি 


দেখিতাম আত্মহারা নেত্রে অনিমিষ 
. সেই অশ্ব লঙ্বে কি প্রাচীর ! 
একদা নিশিতে যেন দেখিন্ধু রমণী 
সেই রূপে প্রাচীর লঙ্বিয়া, 
বকুলে বাধিয়া অশ্ব, কষ্খের প্রাসাদে 
সশঙ্কিতা যাইছে চলিয়া । 
ছুটিলাম হৃদয়ের স্সাবেগের বশে 
শরাসনব্রষ্ট শর মত, 
শুনি পদ-শবা মম অশ্বারূঢ়া বামা 
উন্কাবৎ হল অন্তর্থিত। 
ছিল সুসজ্জিত অশ্ব নিকটে আমার, 
অশ্ব-পৃষ্ঠে লক্তিয়! প্রাচীর 
ছুটিস্ন, ছুটিল বেগে তুরঙ্গ যুগল 
অন্ধকারে যেন ছুই তীর। 
বায়ুগামী তুরঙ্গের ঘোর হ্রেষারব 
ঘন ঘন উঠিছে ভাসিয়। 
নৈশ নীরবতা বক্ষে, অশ্ব-পদাঘাতে 
অগ্সি-কণা পড়িছে ছুটিয়া। 
কিবা অশ্ব-সঞ্চালন! কত ক্ষুদ্র স্রোত, 
কত বিস্ব, করি উল্লজ্যন 








হষ্ট সর্গ। ১০৭ 

ছুটিয়াছে বীরাঙ্গনা, বমি অশ্বে বামা 
চারু শৈল প্রতিমা যেমন । 

এইরূপে বহু ক্রোশ তুরঙ্ক যুগল | 
মহাবেগে করি অতিক্রম, 

প্রসারিত পদোপরে অবসন্ন পড়ি, 
অকস্মাত ত্যজিল জীবন । 

এক লক্ষে পড়ি তূমে ফিরাইয়া মুখ, 
রাখি বক্ষে করোপরে কর, 

ফাড়াইয়া বীরবালা, যেন বনকুরজিতী 
ব্যাধ অগ্রে সংগ্রাম-তৎপর। 

আধার নির্মবলা নিশি; জলিছে আকাশে 
দীপালোক অসংখ্য নীরব; 

সেই আলো অন্ধকারে মরি ! কিবা রূপ! 
ভূতলের অতুল বিভব! 

বিমুক্ত কুস্তল পটে শোভিতেছে কিবা 
স্বেদ-সিক্ত বদন সুন্বর ! 

শ্তাম চিত্র-পটে শিল্পী রেখেছে আঁকিয়া 
যেন পূর্ণ নীল শশধর। 

সমেখল! কটিবন্ধে, উচ্চ কটিতটে, 
আধারে ঝলসে ভীম! অনি ) 





র্ ঁ 


১০৮ প্রভাস । 

অশ্ব-সঞ্চালন বেগে দীর্ঘ কৃষ্ণ বেণী 
পীণ বক্ষে পড়িয়াছে থসি। 

অঙ্ব-স্চালন-শ্রমে উঠিছে, পড়িছে, 
লীলা করি উন্নত উরস; 

তরাঙ্গত সরোবরে উঠিছে, পড়িছে, 
ফুটোনুখ যুগ্ম তামরস। 

বিস্মিত, স্তস্ভিত, চাহি নির্ভীক মূরতি 
ঈাড়াইয়। দলিতা৷ ফণিনী, 

জিষ্ঞাসিম্,__“কহ তুমি দেবী কি মানবী? 
“কহিব না+-কহিল গর্বিণী। 

“কিবা জাতি ?--“কহিব ন!। “কি নাম তোমার? 
'িহিব না+-_স্ুদৃঢ় উত্তর । 

“কেন এই নিশি-যান তব ?,--'কহিব না।* 
বজ্বকঠে কাপিল অন্তর । 

“তবে গুপ্ত চর তুমি ধরিব তোমায় 7-- 
ধর শক্তি যদি থাকে তব !” 

“জান কি সাত্যকি আমি ৰীরচূড়ামণি ? 
'জানি'_বামা রহিল নীরব । 

"সিংহের সহিত ত্রীড়া ।--“আমিও সিংহিনী 1 
“খোল তবে অসি তীক্ষু ধার !-- 


৫ 
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“খুলিব না, হান অসি! পাতিয়াছি বুক! 
কাপুরুষ ঘোষিবে সংদার |” * 

কি ঘোর সংকট! কিবা মৃন্তি গরবিণী, 
শিলা সম দীড়ায়ে নিরভীক ! 

কি রূপ বিছ্যতপ্রভা ! ধাধিল নয়ন+ 
ঘুরিতে লাগিল চারিদিক। 

কি যেন মদিরা-শ্োত ছটিল শোণিতে, 
দেহ মম অবশ অধীর, 

কহিলাম-_নারী-রত্ব ! মানিলাম পরাজয় ; 
এইরূপ নহে অবনীর ! 

হৃদয় বিজিত ক্ষত রক্তজবা সম 
রূপ-পাত্রে লও উপহার ।,--. 

'লইলাম;--এইখানে এমন সময়ে 
পক্ষান্তরে মিলিব আবার !” 

সগর্কে ফিরায়ে মুখ চলিল মন্থর, 
কি গর্বিত সুন্দর গমন ! 

কি গর্বিত দেহভঙ্গি, রূপ-গরবের 

_. অঙ্গে অঙ্গে তরক্ষ কেমন! 

রূপের তরঙ্গ-লীলা, চাহিতে চাহিতে, 
.মিশাইল নৈশ অন্ধকারে ; 





৪ 


৬ 


পর 
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গ্রভাস। 


1. আিস্ি্টাস্িটিাসিিিটিএিশিপিিত ৯০২ পািস্পাসিপতিতাসিপস ৯ সস পসপিপার্শিস্পা্িস্াশিশাসি 


৪ 


অস্ত গেল চন্দ্র মম হৃদয়-আকাশে,, 
অন্ধকারে আবরি তাহারে । 
আত্মহারা কিছুক্ষণ ভ্রমি, শিলাখণ্ডে 
রাখি মম অবসন্ন শির, 
বন্গিলাম ধরাতলে, অবসন্ন দেহে 
শোণিতপ্রবাহ যেন স্থির । 
চাহিলাম নীলাকাশ, দেখিলাম যেন 
নিবিয়াছে তারকা সকল, 
মূর্তিমতী নিশাদেবী শোভিতেছে বামা, 
_ নীলাকাশ করিয়া উজ্জল। 
সেই ম্বতি করিতেছে অবশ হৃদয়, 
দেও সুরা-পাত্র, বনবালা ! 
অধর-মদিরা মাথি ! জলিল এ প্রাণে 
নিদারুণ সেই স্থৃতিজালা |” 


ঢালি সুরাপাত্রে সুরা, পান করি বামা, 
সাত্যকিরে করিল অর্পণ ) 

পান করি কহে_“উ! কিবা তীত্র স্থরা! 
ত্রল খিষ্্যত অনুপম !-_ 





সর 
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্পসপিপিাস্িউিসিপিও ০ টি রি বমূবা ররর রাহা হত্যার 


মিলিলাম পক্ষান্তরে, মিলিলাম আর 
কত স্থানে, হায়! কতবার! 
প্রহেলিকা স্থরূপিণী এখনো যে তুম্সি__ 
পুরিল না পিপাসা আমার । 
ন্ত্মুগ্ধ ফণী মত এই দীর্ঘ কাল 
চলিয়াছি ইঙ্গিতে তোমার, 
.তোমার ইঙ্গিতে আমি করিয়াছি হায় !. 
কি নরক যাদব-সংসার ! 
তোমার ইঙ্গিতে হায়! স্থাপিন্থ গোপনে 
দ্বারকায় শৌগিক-আলয় ; 
রাখিলাম লুকাইয়। দ্বারকা নগরে 
স্গীসম শৌত্ডিক নিচয়। 
অনার্ধ্যার স্থুরা-সুধা, রূপ-সুধা আর, 
গরলে গরল উগ্র মিশি, 
উন্মন্ত যাদবকুল ছুই মহাবিষ 
হায়! পান করি অহর্নিশি! 
অনার্ধযার প্রেমানল, অনার্ধ্যার সুরানল, 
হিংসা-কুণড করি গ্রজলিত, 
পুড়িছে যাদবকুল ; কৃষ্ণের শাসনে 
হইল না অগ্নি নির্বাপিত। 








রর 
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প্রভান। 





৯৫৯পপশ্পস্পাস্পিস্পা্পাাাস্পাশি 


.নাহি সে শৌগডিকালয়, তথাপি গোপনে 
করিতেছে ছুই বিষ পান; 
্বারকা অশাস্তিপূর্ণ, না জানি ঘটবে 
যাদবের কিবা পরিণাম ! 
কঁহিলে_-'অনার্ধ্য জাতি, যারা এক দিন 
ছিল এই ভারত -ঈশ্বর, 
হইয়াছে অন্নাভাবে হা অনৃষ্ট ! তারা 
হীনজীবী শৌগ্ডিক ইতর ! 
তুমি কুরুক্ষেত্র-জয়ী, করুণ-হৃদয়, 
শ্রীকৃষ্ণের ভূজ অন্যতর ; 
অনার্য্যেরে দেও ছায়া! ! হও যদ্ুপুরে 
অনার্ধ্য-আশ্রয় তরুবর ! 
অনূঢা অনার্ধ্য-রাণী,--এই হেতু তার 
তব কক্ষে নৈশ অভিসার । 
দেও ভিক্ষা! যথাকালে দিবে পদে তব 
জীবন, সর্বস্ব, অনুঢ়ার ।_. 
দেও সুরাপাত্র 1_আহা। ! কি তীত্র অনল !_- 
কাল পূর্ণ হয়েছে কি বল? 
তাই কি প্রেরিলে পত্র? নাহি পারি- আর 
সহিতে এ পিপাসা অনল 1” 














আবার মদ্রিরা পান, সুরা বিনিময় 
ছুই জনে আবার আবার ; 

বিলোল কটাক্ষ সহ কি লীলা করিয়া 
দেয় বাম! পাত্র মদিরার ! 


কহিল রমণী,_কিবা কণ্ঠ প্রেমময় ! 
বিলাস-বিহ্বল মদিরায়,__ 
“বীরেন্্র! এ দীর্ঘ কালে বল কি তোমার 
এই ভ্রান্তি ঘুচিল না হায়! 
তুমি আধ্য-কুল-রবি প্রথর উজ্জল, 
পতিতা অনার্ধ্যা আমি আর, 
আর্ধ্যের উদ্যান-ভূঙ্গ,_তব বাঞ্ছনীয় 
আছে কিবা আমি অনার্ধ্যার ?” 
স্ুরা-গ্নথ কণ্ঠে মত্ত কহে বুযুধান,__ 
“নীলাজের লীলা নীলিমার 
দেখি নাই যত দিন, ভাবিতাম মনে 
তামরস ত্রিদিব শোভার। 
শ্তামা্িনী অনার্ধ্যার রূপে যে মদিরা» 
আছে যেই লালসা প্রথরা, 
গৌরাঙ্জিণী আর্ধ্যবালা-রূপ জ্যোতস্নায় 


র্ 
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২৯টি প্াসিসিসিকীত৯প৯৫সপসপিসিপসপসিসিপসপিসিরিস টিপিপি সসিিসিপিসপিসি 


নাহি সেই লাবণ্য মুখরা । 
আনারধ্যা কানন-বালা কানন-মদিরা, 
| বিছ্যৎ-পুরিতা উগ্র স্তুরা, 
উদ্যান দাড়িগ্ব-স্ৃধা আরধ্য। বামাঙ্ষিনী, 
*. পুষ্প-স্থধা কোমলা মধুরা । 
তো আমি, করিয়াছে তব রূপ প্রাণে 
কি বিছ্যুৎ আযেগ সঞ্চার, 
নব যুবকের মত আত্মহার: আমি, 
প্রাণ মম মরু পিপাসার ! 
কে বলে যৌবন মাত্র প্রেমের সময়? 
পারে নদ মধ্যম জীবনে 
দেখাতে কি সেই লীলা, তরঙ্গ উত্তাল, 
থেলে যাহা সাগর-সঙ্গমে? 
প্রোছে মম যে তরঙ্গ, উত্তাল উচ্ছাস, 
খেলিতেছে হদয়ে আমার, 
যৌবনের সে উচ্ছাস, কত্ত জলত্রীড়া 
বালকের তুলনায় তার। 
প্রভাসের সিন্ধু সম অনন্ত অতল 
আজি প্রেষ-সাগর আমার ঢু 
তৰ পূর্ণচন্ত্র-মুখ তীব্র আকর্ষণে 
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করিছে কি লহরী সঞ্চার ! 
দেও হুরা পার, রা চুষি প্রেমাবেশে ! 
অহো! কিধা সুধা তীন্রতরা' 
ঢালিয়াছে, প্রেমময়ি | অধর তোমার ! 
কফি আনন্দে তাসিতেছে ধরা ! 
কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! ওই মুখখানি ! 
মন্মথের কি লীলা-কমল 
শোভিতেছে চঙ্জ করে ! ললাট, কপোল, 
মাধুরীর স্বর্গ সযুজ্ষল |. 
মর্দিরাক্ত ছুনয়নে কি অরুণ আভা ! 
কি আবেশে হয়েছে পুরিত ! 
অরুণ আবেশময় কটাক্ষ বিনোল 
কি তাড়িত করিছে সিঞ্চিত! 
ছ্দ্াবেশে কিবা শোভা অঙ্গে মনোলোভা। ! 
কি তরঙ্গ-রঙ্গ কালজয়ী! 
এই দীর্ঘ কাল দেখি ক্রমে পৃর্ণতর়, . 
আজি পূর্ণতম প্রেমময়ী ! 
আজি সেই পূর্ণ তায় অভুক্ত সুধা 
প্রাণ মম হয়েছে বিকল 
এস প্রিয়ে ! এস প্রিয়!” বাড়াইল কর 


++ 














স্রামত্ত সাত্যকি বিহ্বল। 
বিজলীর মত কারু পড়িল সরিয়া, 
_. ঈাড়াইল নিক্কোষিয়া অপি। 
জান্গু পাতি ভূমিতলে বসিয়া সাত্যকি 
কহে--পক্ষম প্রেয়সি ! প্রেয়সি 1” 
কহে কারু--“এত দিনে বুঝিলে না তুমি, 
নারীত্ব--সতীত্ব--অনার্ধ্যার 
এমন সুলভ নহে, বন-ভূজঙ্গিনী 
ন। দেয় মন্তক মণি তার 
থাকিতে জীবন দ্েহে। ভও অগ্রসর, 
এই অসি হৃদয়ে তোমার 
পশিবে আমূল, অসি পশিবে আমূল 
এ গর্বিত হৃদয়ে আমার ! 
স্থির হও! শুন তবে! এই প্রহেলিক৷ 
যথাকালে খুলিব এখন, 
ডাকিগ়্াছি সেই হেতু; শুধু তব তরে 
এত দিন রেখেছি গোপন । 
শুন তবে! এক দ্িন নৈশ অভিসারে 
কতবন্মা দেখিল আমায়, 
করি অশ্ব-অনুসার ধরিল পাপিষ্ঠ, 








রস 





টি রঃ 
ষ্ঠ সর্গ। ১১৭ 


পরাজিয়া ঘুদ্ধে অবলায়ণ 
কহিল--আমায় বর! দিব ভিক্ষা প্রাণ? 

নহে প্রাণ সতীত্ব সহিত 
হরিব,__খাইব মধু, করি নিষ্পীড়িত 

এই পুঞ্প সুধাঁয় পুরিত। * 
রক্ষিতে দতীত্ব,_প্রাণ তুচ্ছ অনার্ধ্যার,_- 

কহিলাম_প্রণরী আমার 
যদুকুল অবতংস বীরেন্্ শৌনেস 

আমি নারী অন্পৃশ্ত তোমার।” 
কিবা উপহাস হাসি হাসি দুরাচার, 

পশু সম করি ব্যবহার, 
“সাত্যকি বীরেন্্র যদি'_-কহিল হাসিয়া 

“কাপুরুষ জগতে কে আর? 
মাগিলাম নিরুপায় সময় তখন, 

মহা সত্য করিয়া কঠোর ) 
সেইকাল হবে পূর্ণ, পুর্ণ শশধর 

গেলে অন্ত) হবে স্বগ্প ভোর !” 
পদাহত ফণীমত সাত্যকি উঠিয়া 

গরজিল নিষ্কোষিয়! অসি-_ 
্নাহিআামি যুধুধান, কৃতবর্মা-শির 
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তর 


১১৮ প্রভাস। 
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এ নিশিতে নাহি পড়ে খলি ! 
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা ! আজি কাপুরুষ 
শতবার ডাকিব ত্াহায়; 
সাত্যকি কি কৃতবর্শা রজনী প্রভাতে 
" রহিবে নাপ্রেয়সি ! ধরায়। 
পৰিদ্যুৎ 1”--ডাকিল বীর, হ্হেষিয়া তুরঙ্গ 
বন হ'তে আসিল ছুটিয় 
সাত্যকি উঠিল লক্ষে, লুকা*ল বিদ্যুৎ 
জ্যোত্মায় বিদ্যুৎ খেলিয়া। 


বন হতে সেনাপতি তক্ষক আপিয়। 
,॥... কহিল কারুর পদে পড়ি 

“উতমবের সন্নিকটে সৈন্য সুমজ্জিত, 
নাগ-মাত! চল ত্বরা করি 1” 

কীপিয়া উঠিল ধরা, নাচিল সাগর, 
পুনঃ গ্রকম্পনে ঘোরতর, 

আসিছে তরঙ্গমাল৷ তাসাইয়! বেলা, 
অর্থে কারু ছুটিল সত্বর। 

















লীলা শেষ । 

হাপিছে প্রভাস ; নিশি দ্বিতীয় প্রহর। 
মধ্য নীলাম্বরে পর্ণচন্ বসন্তের 

করি সমুজ্জল উর্ধে আকাশ মণ্ডল, 
চারু চন্্রাতপ নীল অমৃতে রঞ্জিত, 
নিয়ে যহাঁসিন্ু নীলামুতে তরগিত। 
শিবির অনতি দুরে ধবল বেলায় 
যুথিকার পুষ্পাসন ধৌত চন্ত্রকরে, 
বসি নর-নারায়ণ, বেদি নীলোপলে, 
মানব অদৃষ্টাকাশ করি সমুজ্জল, 

করি সমুজ্জল মহাকাল পাঁরাৰার। 
নীলমণিময় দেহ-তীর্থের আস্তরে 

যেন শত পর্ণচন্্র হইয়া! উদদিত, 
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১২০ গ্রভাস। 
করিতেছে নীলামৃত কৌমুদী নিঃস্যত, 
স্বুণীতল, সমুজ্জল, পতিতপাবন, 
আলোকিরা চন্ত্র করে আলোকিত বেল1। 
উপলে রাখিয়। পৃষ্ঠ, রাখি উদ্ধ শির, 
আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্রে, করুণ! নির্ঝর, 
চাহি অনস্তের পানে প্রশান্ত বদন। 
অঙ্গে অঙ্গে রাজ-বেশ, মস্তকে উ্জীষ, 
জলিতেছে চন্দ্রালৌকে, পুর্ণচন্ত্র করে 
জলিতেছে ততোধিক ললাঁট, বদন | 

শৈলজ| আসিয়া ধীরে প্রাতিম। গ্রীতির,_ 

প্রেমাশ্রুতে ছল ছল নেত্র ইন্দীবর ; 
নীলামূতে ছল ছল, গৈরিকে আবৃত, 
শান্ত স্বললিত দেহ; বেণী অমস্যণ 
বেষ্িয়া মস্তক চার, চূড়ায় সুন্দর 
শোভিছে অসাবধানে ললাট উপর ; 
শোভিছে গলায় ভক্ত-দন্ত পুষ্পমালা, 
রত্্মালা কে যেন দেবী-প্রতিমার ;-- 
আসি চন্ত্রালোকে ধীরে প্রণমিল শৈল 
নারায়ণ পদান্বুজে। অর্পিয়া চরণে 
কণ্ঠীস্থত পু্পহার, রাখিয়া হৃদয়ে 





1. পি 


সপ্তম সর্গ। ১২১ 
দেবপদ কোকনদ, ভক্তির ত্রিদিবে, 
বমিল শৈলজা, যেন সন্ধ্যা নিরমলা 
বসিল স্থনীল শান্ত নীলাম্বর পদে।* * 
“প্রাণনাথ ! হৃদয়ের এ পূর্ণ উচ্ছ্বীম,_» 
কাতরে কহিল শৈল--“এই শৈলজান্ন 
প্রেম বরিষার পূর্ণ প্রবাহ উদ্বেল, 
লও শান্তি-সিন্ধু পদে, পুরাঁও বাসনা ! 
মধ্য-উৎসবেতে বজ্র নিনাদের মত 
গুনিল স্তম্ভিত যাত্রী,-“সমাপ্ত উত্সব । 
কৃষ্ণের আদেশ,-যাত্রী যাবে রজনীতে 
পঞ্চক্রোশ, আজ্ঞা! নাহি করিবে লঙ্ঘন !? 
থামিল উৎসব-সিন্ধু-কল্লোল নিমিষে । 
লীলা-গীত অর্দ তানে, বাদ্য অর্ধ তালে, 
থামিল, মুদঙ্গে কর রহিল লাগিয়া । 
নৃত্যশীল উ্ধবাহু ভক্তবৃন্দ তব 
বজ্বাহত দীড়াইল প্রতিমৃত্তি মত। 
মুহূর্ত, উৎসব ক্ষেত্র, নিফম্প নীরব, 
দেখিলাম চন্দ্রালোকে মহাচিত্র মত 1 
ব্যাপিয়। প্রভাস তীর উঠিল ভাসিয়া, 
সেই নীরবতা বক্ষে, সমুদ্র গর্জন 


++. 
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২০৯ পীতশিিসিসপস্পাস্িসপাাসিল 


প্রভান। 


মুহূর্ত; মুহূর্ত পরে যাত্রী-হাহাকার 

উঠিল ভাসিয়া প্লাবি জলধি-কল্লোল। 
সৈকত ধুলায় পড়ি গড়াগড়ি দিয়া 

কহিল কাদিয়া-_-“হরি ! ছুটি দিন আর 
দ্বিল সাধ নিরখিয়া পতিতপাঁৰন 

যুড়াইৰ প্রাণ, কেন হইলে নিদয় ?” 
কহিল কীদিয়া_“মা গো ! তোরা ছুইজন 
এ পাগী সন্তানগণে দিয়! পদাশ্রয় 

লয়ে চল বুন্দাবনে, দেখা গোপাবের 

সে কিশোর লীলাভূমি পতিতপাঁবনদী। 
অবগাহি যমুনার স্ুণীতল নীরে, 
আলিঙ্গিয় সুশীতল কদন্ব তমাল, 
কষ্-পদে পবিত্রিত শ্যাম দুর্বাদলে 
_ ব্রজাঙ্গনা প্রেমাশ্রুতে সিক্ত স্থশীতল-_ 
রাখি এ তাপিত বক্ষ, এ প্রেম পিপাসা 
বুড়াইব, প্রাণ মা গো! বড়ই আকুল, 
চলিব ন! পদ মম, সুদ আপনি 
চলিলেন, তক্তগণ বেষটয়া তাহবায় 
স্রল-শিগুর মত নাচিয়! নাঁচিন্বী, 

গাইফ্ক, গাই নধম”্গীত সুমধুর, 





সপ্তম ষর্গ। ১৩ 

ছুই নেত্রে প্রেম-ধাঁরা, গিয়াছে চলিয়া । 
বড়ই আকুল প্রাণ তৰ শৈলজার ! 
আসিল ছুটির রাখি চরণ ঘুগল 
যুড়াইতে এ হৃদয়ে, আকুলতা৷ তার । 
উত্মবান্তে উৎসবের আলয়ের মত * 
করিতেছি হাহাকার এই পুণ্য ভূমি, 
এই নব কুরুক্ষেত্র, নব বৃন্দাবন । 
প্রাণনাথ! দীনবন্ধো ! তুমি দয়াময় ! 
করুণার সিন্ধু তুমি ! কেন এইরূপে 
ভাঙ্গিলে উঞ্দব নাথ! দিলে বাথ প্রাণে 
ভক্তদের এইরূপে অকরুণ মনে ?” 

রাখিয়া দক্ষিণ কর শৈলজার শিরে, 
নারায়ণ স্নেহ-কণ্ডে কহিল1--“বুঝিবে 1” 
সেই সু প্রগর মুখ প্রদীপ্ত শীতল, 
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, চাহিয়া চাহিয়া 
কহিতে লাগিল শৈল-সপপ্মতিতপাকন । 
সমস্ত পতিত জাঁতি করিলে উদ্ধায়, 
ভাঁসাইলে এ ভারত প্রেমের শ্রবাহে ! 
. আর্ধ্য ও অনার্ধ্য, নাথ ! দুই মহাল্রোত 
এ শ্রেম-প্রবাহে, আজি হইয়! পতিত, 


উরি ০৪০৩০; 

















-র্স 


প্রভাস। 


- অস্পস্পাশিস্িস্পিশীশিত ৯৩ সাপ ৯৯ পাম্পি স্শিস৯তস্ত শা্িস্পাসরিস্পিসিস্পস্পার্পাি 


সলিলে লিল যেন হইয়া বিলীন, 
ছুটিল কি সিন্ধু-সুখে শাস্তি পারাবার ! 
আজি এ ভারত নাথ! বৈকুষ্ঠ তোমার, 
তুমি নর-নারায়ণ, পূর্ণ সনাতন । 
অধজি ভদ্রা শৈলজার পূর্ণ মনোরথ ! 
এ পতিতা শৈলজার স্বজাতি কেবল 
রহিল পতিত নাথ! তাহাদের প্রতি 
হইলে নিদয় কেন ? কেন নিবারিলে 
এ দাসীরে নাগপুরে করিতে গমন, 
শুনাইতে কষ্ণচনাম সে পতিত বনে? 
শৈলজা'র জন্মস্থান, জাতি শৈলজার, 
রহিল পতিত নাঁথ ! রহিল পতিত 
শৈলজার পিতা-পুক্র-ত্রাতা নাগপতি ; 
জরৎকার, মাতা-কন্তা-ভগ্বী শৈলজার । 
বনের সুস্বাদু ফল, বন নারিকেল, 
বনবাী ভ্রাতা মম ; দৃঢ় আবরণ,-_ 
হৃদয় মধুর শস্তে মধুর সলিল। 

ভগ্মী নিদাঘের নদী অন্তরসলিল! ; 
রমণীর অভিমান তপ্ত আবরণে 
বহিতেছে প্রেম-ধার! নির্মালা শীতল! । 


পু 
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-িসিপাাস্িসিপসিপসপি ত 


আশার ও নিরাশার কি উগ্র অনল 
জলিয়াছে তাহাদের কোমল হৃদয়ে 
মহা বাড়বাগ্রি সম! দয়াময় তুমি, 
কেন তাহাদের প্রতি হইলে নিদয়? 

আবার প্রসন্ন মুখে উত্তরিল! হরি 
সন্সেহে--"বুঝিবে শৈল !” 

চাঁরু নেত্রে চারি 

চাহি পরম্পরে স্থির পূর্ণচন্্রালোকে,_ 
প্রভাত শিশির সিক্ত চারি ইন্দীবর 
চাহি পরস্পরে, শান্ত, স্থির, অবিচল । 
দেখিল শৈলজ| যেন কি প্রেম-উচ্ছাম 
উঠিল ভাসিয়া দেব-নেত্রে ছল ছল। 
কহিলা কোমলতর কণ্ঠে নারায়ণ-_ 
“্বাস্থৃকি ও জরৎকারু !"-_শৈলজা প্রথম 
শুনিন যুগল নাম কণ্ঠে কেশবের 
এত দিনে, এত দুরে ! কি কণ্ঠ মধুর ! 
কিবা গ্রেম-বিগলিত ! কহিল প্রেমিক 
চির প্রেমিকের, যেন চির প্রেমিকার, 
চির মধুময় নাম, চির প্রেমময় । 
আশৈশব এই নাম শুনিয়াছে শৈল 


ঁ 








গ্রভাগ। 


প্রেমী, গুনে নাউ এমন মধুর | 

মূর্ত নীরব রহি কহিগেন পুনঃ-_ 

“বাস্থুকি ও জ্রৎকারু !-_ইহাদের দম 

ভক্ত গঘ নাহি শৈল! এই ধরাতলে 1” 

ভগবন্! তব মুখে বড়ই মধুর 

ভক্ত নাম!-ভক্ত তব, ভক্তের যে তুমি! 
“প্রাণনাথ ! লীলাময় ! একি লীলা তব!” 

কীদিয়া পড়িল শৈল লুটাঃয়ে চরণ। 

প্প্রাণনাথ ! লীলাময়! এ কি লীলা তব! 

বাস্থুকি ও জরতকাঁরু ভক্ত তব যদ্দি 

কেন তাহাদেরে এই অশান্তি অনলে 

পোড়াইলে হায় নাথ ! একটি জীবন ? 

চল নাথ! চল যাই পতিত পাতালে ! 

নাগপুর হবে তব নব বজপুর 

বাস্থুকি ভ্রীদাম নখা ; শৈল জরৎকাক, 

_্থায় ! নাথ! জরতকারু মহ! মরুভূমি, 

চির প্রেম-পিপাসিনী, চির-উন্মাদিনী 1 

হইবে ব্রজের গোগী) বহিবে যমুমা 

সিন্ধুনদে গিগ্ুমুখে, গাইয়া! গাইয়া 


পতিতপাবম নাম; নাগর সঙ্গমে 





শপিস্পিশপা্পীস্পি্টিসপস্পি ২৯৯ 
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হইবে গজের প্রেম অনত অসীম ! 

হইল উদ্ধার নাথ! অহল্যার মত 

পতিতা অনার্ধ্যা-ভূমি ; হইল উর্বর * 

উর অনার্ধ্য-ভূমি ; হইল শোভিত 

মরুভূমি প্রেমপুণ্পে। প্রেম সরোবরে,” 

তব কৃপা-জাহৃবীর প্রবাহে শীতল; 

কেৰল কি নাগভূমি রবে মরুময়? 

কেবল কি নাগ পতি, কারু কি কেবল, 

হৃদয়ে বহিবে মরু? নিবিবে না হায়! 

কেবল কি তাহাদের প্রাণের পিপাসা ?” 

“নিবিবে-নিবিবে-শৈল 1৮ধীরে নারায়ণ 

কহিলেন স্থিরকণে গান্তীধধ্য-পুরিত-_ 

“পূর্ণ কাল ;__ পূর্ণ ব্রত ১-পূর্ণ মনোরথ |” 
সে মুহূর্তে অকম্মাৎথ যাদব শিবিরে 

উৎসব-নিনাদ বক্ষে উঠিল ভাসিয়া 

ঘোর হাহাকার ধ্বনি ; উঠিল কীপিয়। 

শৈলজা'র বক্ষ ;- শান্ত স্থির নারায়ণ ! 

সে ভীষণ হাহাকার হইতেছে ক্রমে 

অধিক অধিকতর, ধীরে দুরায়াত 


মহা ঝটিকার মত। হইল অধীর 


-২৮প৯৫৯৫সপরসপরউপসিন পপি পউপিসপিস্স্পিস্াসিপস্পাসসি ৩ 
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শৈলজার প্রাণ ;১-_শাস্ত স্থির নারায়ণ ! 
প্যদ্বনাথ !_-জগন্নাথ !-বিপদভর্জন ! 
কধ় রক্ষা বদুকুল !”_ উর্ধ্বাস। আসি 
দারুক চরণতলে হইয়। পতিত 

কহিল কাতর কে,.“উন্তত সুরায় 
সাত্যকি ও কৃতবর্শা নিন্দি পরস্পরে, 
সাত্যকির খঙ্গাঘাতে হইয়াছে হত 
কৃতবন্মা। জলিরাছে হায়! ঘোরতর 
অন্তর বিগ্রহানল। উন্মত্ত স্থরায় 
যছুকুল সে অনলে মরিছে পুড়িয়। 
আথাতিয়। পরম্পরে, _রক্ষ যছ্ুকুল !” 


অকম্মাত ভূমগ্ুল উঠিল কীপিয়া ১ 
ছুলিল ফণায় স্থিত ক্ষুত্র মণিমত 
ভূজঙ্গের। মুহূর্ভেক উঠিল ভামিয়া 
বিহঙ্ষের কলরব, ভীত, নিদ্রোথিত ) 
দুরস্থিত যাদবের মহা হাহাকার। 

[ হইল ভীষণতর ; মুহুূর্তেক পরে 
হ'ল নিমজ্জিত মহাজলধি গর্জনে। 

| করিয়া তীষণতর সে ভীম নির্ধোষ 
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্পস্ার্পীশর্পসপিটিিস্ট ি সিত এ৯িপসিপস্টিসিপসপশ্পিস্টি সি তত 


উঠিল ঘর্ঘরধবনি গর্ভে বন্থুধার ! 
সংখ্যাতীত রথে যেন মন দৈত্যগণ 
মহথাহবে ১_হইতেছে ভীম বেগে ধন 
রথে রথে অস্ত্রে অস্ত্রে ভীম সংঘর্ষণ ! 
বিদীর্ণ করিয়! ধরা, রৈবন্তক গিরি, + 
ছুর্বাসা-আশ্রম-শৃঙ্গ, শত বজনাদে 
হইল বিক্ষিপ্ত কিবা ভীম বহ্িরাশি! 
কিবা দর্পে, কিবা! বেগে ছাইল গগন ! 
নতঃস্থল, ভূমগ্ুল, উঠিল জশিয়া 

নীল রক্ত বৈশ্বানরে ;-_কি ক্রীড়া ভীষণ, 
আস্ফালন অনলের, ঘোর বিলোড়ন! 
ঘন ঘন ভূকম্পন, ঘর্ঘর গর্জন ! 
নিবিল সে বহ্িরাশি। ধুম বিভীষণ 
নিবিড় মেঘ-তরঙ্গে ছাইল গগন, 
আবরিল পূর্ণশশী, করি নিমজ্জিত 
অমাবন্তা-অন্ধকারে বিশ্ব চরাচর 1 
ভব বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি, বৃষ্টি সাগরের 
হইতেছে মুহুমু'ছ মস্ত নানাবিধ, 
যেন মহা তিমিঙ্গিল গিরি রৈবতক 
গ্রসারিঃভীষণ মুখ করিতেছে বেগে 





উৎক্ষেপিত বহ্রাশি। গিরি-অঙ্গ বাহি 
পড়িছে গৈরিক ধারা অগ্নিধারা! মত 
মহান্রোতে স্থানে স্থানে ) ।পড়িতেছে বেগে 
প্রজলিত ধাতু পিও, উক্কারাশি মত, 
আন্ত্র-ভেদ্য 'অদ্ধকারে, ভণ্ম-বরিবণে । 
যাদব শিবির-শ্রেণী মহা অন্ধকারে 

উঠিল জলিয়া মহা দাবানল মত 
অকুম্মাত ;--ছুটিলেন বেগে নারায়ণ, 
দারুক শৈগজা সহ, ঘোর ভূকম্পনে 
সাবধানে দৃঢ় পদে, লইয়া উভয়ে, 

আর্দ মুচ্ছাগত, ভূজ-বদ্ধনে হেলায় 
অতিক্রমি সে ভীষণ বুষ্টি, অন্ধকার | 
দেখিলেন নারায়ণ, দাবানল মাঝে 
পতঙ্গ পালের মত মরিছে পুড়িয়। 
যছুকুল, আঘাতিয়া হায়! পরম্পরে, 
দুরাগত গুপ্ত অস্ত্রে হইয়া আত । 
দেখিলেন যদুকুল উন্মত্ত ন্ুরায়, 

নাহি জ্ঞান আত্ম-ভ্রোহ, ভৌতিক বিপ্লব, 
গুপ্ত শক্র-আক্রমণ। কি দৃষ্ত ভীষণ !”_ 
জলিছে শিরির শ্রেণী র্যাপিয়া যোজন ! 


০ 


চিত প্রভাস। 


১. ৯৯পস্পাস 
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ফাদবের অন্তর-ক্রীড়া, অসি- নি 

রজত বিছ্যুতনিভ--ঝলসি নয়ন 1০» 
| সেই ঘাত, প্রতিঘাত! সেই রক্তপাত! 
তন বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি আগ্েয়ান্ত্র মত! 
ক্ষিপ্ত ভূজঙ্গের মত অস্ত্র বরিষণ ? 
গুপ্ত-শত্র-করোহ্ট! ঘোর অন্ধকার ! 
বন ঘন ভূকম্পন ! ঘোর গরজন, 
উর্লক্ষন, জলবির ! ভীষণ নির্ধোৰ 
বন্থধার মহাগর্ডে ! শৃঙ্গ পর্বতের 
ভীমারাবে তম্ম, ধাতু, অগ্নি বরিষণ ! 
যাদবের হাহাকার ভৌতিক নির্ধোষে 
নিমজ্জিত; যাদবের ভীষণ সে রণ 
কাষ্ঠ পুহুলের ক্রীড়া-অভিনয় মত 
হইতেছে প্রকটিত অগ্নির আলোকে । 
আছিল উৎসবে, নাহি অন্ত্র সকলের, 
তীরজাত এরকায়, মুলে মুলে, 
প্রহারিছে পরম্পরে, হইতেছে হত 
নাহি জ্ঞান গুপ্ত শরে, নহে এরকায়। 
স্থিরনেত্রে নারায়ণ রহিলা চাহিয়া 
সে ভীষণ মহাদৃশ্ত ! ক্রমে ক্রমে হত 


লি নাগ 











১৩২ 


২. সরসপিএসিএ 


প্রভাস। 


হইল যাদবকুল, ল্লেহের আধার 

পুত্র, পৌন্র, ভ্রাতা, বন্ধু। রথী মহারথী 
ভাঁরতের অদ্বিতীয় হইল নিহত 
তক্করের গুপ্ত অস্ত্রে, অস্ত্রে আপনার, 
নৈবতক শৃঙ্গমালা পড়িল ভাঙ্গিয়া 
একে একে যথা এই মহা ভূকম্পনে। 
নিবে যথা প্রলয়াগ্নি ভীম পরাক্রমে 
নিঃশেষিয়া আত্মতেজ, নিবিল তেমতি 
আত্মঘাতী যছ্ুকুল। ধীরে ধীরে মহা 
শশানঅনল মত শিবির-অনল 
নিবিল; নিবিল সেই বিপ্লুব ভীষণ। 
নিবিল সে গিরিশৃঙ্গ, গৈরিক শ্রাবাহ, 
ভস্ম বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি, মহা ভূকম্পন, 
মহাকম্প জলধির | মাতা বসুন্ধরা 
নাচিয়! তাগুৰ নৃত্যে, হামিয় ভীষণ 
অনল গৈরিক শ্রাবে মহা অট্ট হাসি, 
গর্জিয়া ভীষণ মন্ত্রে, নৃমুণ্ডমালিনী 
মহাকালী, যদুকুল-শোণিতে ভূষিতা, 
হইলেন শাস্ত ধীরে । ধীরে ভয়ঙ্করী 
প্রভাসের মহানিশি হইল প্রভাত । 











সপ্তম সর্গ। ১৩৩ 
বীভৎস স্বপন অস্তে প্রকৃতি যেমতি 
খুলিলেন ভীত আঁখি, প্রথম আলোছুক্ 
প্রভাসের চারিদিকে উঠিল ভাপিয়। 
চিন্তাতীত প্ররুতির চিত্র ভয়ঙ্কর ! 
চারিদিকে ভম্ম স্তরে রয়েছে পড়িয়া" 
কত জলজীব-শব, ধাতুপিও কত, 
মহা শৈল খণ্ড সহ নানা অবয়বে। 
ভীমাকৃতি শৈল-শৃঙ্গ অমিত বিক্রমে 
উত্পাটিত, উতৎ্ক্ষেপিত, হইয়া তাড়িত 
শুষ্ক পত্র রাশি মত ক্রোশ ক্রোশাস্তরে, 
স্থানে স্থানে জলে স্থলে রয়েছে প্রোথিত 
ক্ষুদ্র খণ্-গিরিমত গর্ভে বন্ুধার। 
ুদূরস্থ রৈবতক পর্কতমালায় 
কি অচিন্ত্য মহাশক্তি কি অনিস্ত্য ক্রীড়া 
করিয়াছে অঙ্গে অঙ্গে ! মৃৎ্পিণ্ডে যথা 
অর্থহীন লক্ষ্যহীন ক্রীড়া বালকের । 
কোথায় গগনম্পর্শী শৃঙ্গ মেঘ-প্রভা 
হইয়াছে অন্তর্থিত মহামেঘ মত ; 
কোথায় বা নব শূষ্গ উঠিয়া আকাশে 
শোভিছে দিগন্তবব্যাপী মহামেঘ মত 





1 1 

প্রসারিয়া শৈল বপু$ গৈরিকের ধারা, 
কোথা জলধারা, কোথা প্রপাতের মত, 
শোভিতেচ্ছে অঙ্কে অগ্গে ; কোথায় গহ্বর 
হইয়াছে গিরি? গিরি হয়েছে গম্বর | 
সন্ুথে যে দৃশ্ঠ-_হায় ! মানব-নয়ন 

না পারে দেখিতে; দৃশ্ধ না পারে সহিতে 
মানব-হদয় হায়! ছিল যেই খানে 
ক্রোশব্যাগী যাদবের উৎসব শিবির, 
রহিয়াছে ক্রোশব্যাগী বাদব-শ্মশান। 
বর্ধিত ভক্তের স্তরে, ভম্মে শিবিরের 
মত স্থানে স্থানে রয়েছে পড়িয়া. 
বিকৃত যাদব-শব, দগ্ধ, অস্ত্রাহত। 
কেশবের পুল্র, পৌন্র, রক্ত, মাংস, গ্রাণ, 
ধাতু শৈলখও সহ, কোথায় বা পড়ি 
ধাতু শৈলখগুতলে, অনন্ত শয়নে 

প্রভাস উৎসবক্ষেত্র শবক্ষেত্র এবে. 
যাদবের, প্রভাস্রে মহা গারাবার 

এবে হায় ! যাদবের শোক- পারাবার ] 
“এই কি করিলে হরি! "__কাদিয়া দারুক 
কহিল চরণে গড়ি। শাসত কণ্ঠে হরি. 





্ 





পা 


হিরোর রর 
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পপাস্পিস্পিস্পিস্িসিপসি সপস্পাসিশ 


উত্তরিলা, শান্ত নেত্রে চাহি অবিচল 
প্রভাত আকাশ, স্থির--"্দারুক ! দুক !_ 
যাদবের কুরুক্ষেত্র! হয়েছে সাধিত: 


সাধুদের পরি্রাণ,.ছুষ্কত বিনা; 


ধরাতলে ধর্মবরাজ্য হয়েছে স্থাপিত । * 


যুগ শেষ !_-লীলা শেষ”___ 


উঠিল কীপিয়া 
ধরাতল। “লীলা.শেষ"--উঠিল গঞ্জিয়া 
যহাসিন্ধু। “লীলা শেষ”_-হইল আছ্িত 
স্বনীল আকাঁশপটে অরুণ আভায় 
স্থশীতল সমুজ্জল। লভিয়া উদ্ধীর 
প্লীল! শেষ” মহাকঠে গাইল মানব। 
“লীলা শে”--ছুস্কৃত্ের ভীষণ শ্শীন 
মহাঁকে কুরুক্ষেত্র, গাইল প্রভাস । 
“লীলা শেষ”_পাদপনে হইয়া মুচ্ছিত 
পড়িল দাক্ুফ শোকে । “লীল! শেষ"--শৈল 


_ পড়িতে মৃচ্ছিত! পদে লইলেন হরি 


আপন ত্রিদিব বঙ্ষে,-৮পূর্ণ শৈলজার 
তপস্তা, জীষনব্রত কোমল কঠোর । 


5৯৯ 





চর 


মহাপ্রস্থান। 


ভারতের মহাদ্দিবা, মহাদিবা জগতের 
হইল প্রভাত ধীরে ; হইল প্রহর ; 
দ্বিতীয় প্রহর ধীরে ) নাহি দিবাকর ।-- 
ধূ্ তন্ম আবরণে আবরিত নভঃম্থল, 
অদৃষ্ত মধ্যাহ-রবি, অদৃশ্থ অন্বর। 
ধূম ভম্ম আবরণে আবরিত পারাবার 
গর্জিতেছে প্রভানের ঘোরাল ধুঅল ) 
আবরিত বেলা-ভূমি ধৃজ তস্ম আবরণে, 
_ আবরিত চরাচর-_নিস্তব্ধ নিশ্চল! 
শিলাখণ্ডে, ধাতুথণ্ডে _-তৃগর্ভজ, সমুদ্রজ,_ 
নানা জীবে, দ্রব্যে নানা, সমাচ্ছন্ন তীর 
ভম্মাবৃত, সমাচ্ছন্ন প্রান্ত জলধির। 
মরহিয়া রহিয়া ধরা কাপিতেছে মৃহ, গরু, 
প্রকম্পন অবিরল, অথব! বিরল; 


ই 





শর 


পিসি ৯ তি এটি পাপা ১৯০ স্পিিসপািসিসি ৯প৯স্টি এসি সি শি্িটা্পিসিপার্পাশী 


যেন ক্রীড়াশীল শিশু দোলাইছে ক্রীড়া-দোলা, 

কভূ ঘন, বহুক্ষণ কখন নিশ্চল । 
মহাশক্তি ধৃমাবতী গরজি জলধি-মঞ্, 

রহিয়া রহিয়! নৃতা করিতেছে ভীমা, 
ধ্বংঠীকরি দিবাকর, ধ্বংশ্ণকরি চরাচর, 

ক্ষুদ্র বেলাথণ্ডে যেন করিয়াছে সীমা । 
কি যেন ঘটনা ঘোর, কি যেন গভীর শোক, 

ঘটিবে যুগান্তকারী বক্ষে বন্ুধার । 
মানবের ইতিহাসে, মানবের মহাকাব্য, 

এক মহাসর্গে হবে অমাপ্তি প্রচার ! 


কি যেন ঘটনা! ঘোর, কি যেন গভীর শোক, 
আসন্ন, চাপিয়! বক্ষে নারী ধূমাবতী 

পড়ে আছে দীর্ঘাকার, একটি উপলথণ্ডে, 
পাষাণে পড়িয়া যেন পাষাণ-মূরতি। 

তার ক্ষুদ্র ইতিহাসে, জীবনের ক্ষুদ্র কাব্যে, 
আমর, সমাপ্ডি; আজি হৃদয় তাহার 
ধূমল ঘোরাল ওই মহাপারাবার। 

কি তরঙ্গ, কি উদ্্ীস ! হাহাকার, কি নিশ্বাস ! 
কি মন্থন, বিলোড়ন ! ফাটিতেছে বুক! 


লাস 





চে 
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শিলায় চাপিয়! বুক- বাম.অধোমুখ । 
ছুই ধার! নয়নের. হইয়া, শতেক ধারা 
পড়িছে পাষাণ বাহি তন্ম বালুকায়, 
নীরব. রমনীপ্রাণ কীদে উভরায়। 
সে নীরব হাহাকারে, হৃদয়ের আর্ম তাপে 
পড়িছে গলিয়া' যেন কঠিন পাষাণ, 
কি শীতল শিল!, কিবা করুণানিদান ! 
আলিঙ্গিয়া শিলাথ্ড রমণী চাঁপিছে বুক, . 
কোমল কপোল বামা, দারুণ বাথায়। 
আবরিয়া শিলাথণ্ড শত গুচ্ছে কেশরাশি 
পড়ি ভিজিতেছে, সেই তন্ম বালুকায়। 
নাগ-সেনাপতি বেশে এখনো সজ্জিতা। বাঁমা, 
ৃষ্টে তৃগ, কটিবন্ধ। কটিবন্ধে অলি ; 
“কারু 1” ডাকিল মৃদু, ধীরে শিলা-পার্খে আসি, 
কারুর উত্তপ্ত প্রাণে, অমৃত 'বরঘি 
প্দাদা ! দাদা !”--বলি কারু, উঠি উ্সাদিনীমত 
পড়িল গলায় ন্নেহ-বক্ষে বাস্থুরির। 
উচ্ছ্বাসে “ছু্টিল বেগে চারি নোত্রে নীর 
“্দাদা ! দাদা | কহ দাদা! বড়ই আকুষ্ প্রাগ, 
পেয়েছ কি তুমি দাদা! তাক দয়শন ? 





| 
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নি সারাদিন, রি বেলা-তূমি 
উন্মাদিনী নিশ! অন্তে দিব! উ্ধাদনী নত 
খুঁজিয়াছি জল স্থলে উন্মাদিনী আমি 
যাইতে ছুটিয়। বেগে পড়িয়াছি তন্মস্তরে, 
পড়িয়াছি শিলাখণ্ডে হায়! কত বলার, 
ক্ষত দেহ, পাই নাই দরশন তীর । 
পেয়েছ কি তুমি দাদা ?” 

*পেয়েছি।”-নিশ্বাম ছাড়ি 
বাস্থৃকি ভগিনী সহ বমিল শিলায়। 
“পেয়েছ! কোথায় তিনি? কেমন আছেন কহ? 

আছেন ত নিরাপদে 1৮-- 

“বিপদ তীহায় 
, পারে কি ছুইতে ?-ঘোর মহা সিন্ধু পানে, 
_ দুজনে রহিল চাহি উদ্ছৃসিত প্রাণে । 


বান্থৃকি। পেয়েছি দর্শন কারু!_-বছ অন্বেবণ পরে 


রজতের মহাযুষ্তি দুর সিন্ধৃতীরে . 

দেখিস উপলাসনে, উপলে রাখিয়া পৃষ্ট, 
কি মহিমা মহাবক্ে, সমুরূত শিরে ! 

অঙ্গ অবিচল, স্থির, নিমীলিত ছুনয়ন, 
কিবা জপ্ত সিংহ-শোভা, নিদ্রিত গৌরব ! 





১৪৩ 


শৌর্য্যের ও সৌনর্য্যের মূরতি নীরব ! 
ধবল 'গিরির শৃঙ্গে মহামেঘ-ছায়! মত 

পড়িয়াছে শোকছায়৷ বদনে গভীর, 

কপোলে গভীরাঙ্কিত শু অশ্রুনীর। 
শৈলখও-অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতেছি 

এই দিবা-অন্ধকারে সে রূপ মহান, 

হইলেন নারায়ণ ধীরে অধিষ্ঠান। 
হিমাদ্রির পাদমূল বিলোড়িত ঝটিকায়,__ 
সানূদেশে চিরশাস্তি অবিচল স্থির ; 

ভীষণ বিপ্লবে ঘোর নির্মলিত যদুকুল,_ 

বছুনাথ শাস্ত, স্থির, মূরতি গম্ভীর, 

_. মহাশোকে নেত্রে নাহি বিন্দু অশ্রনীর | 

'আধ্য !-_দেব !--নারায়ণ ডাকিলেন স্থিরকণ্ে, 

কি যেন সঙ্গীত আহা! শুগিলাম কাণে ; 
সেই নিশা ভয়ঙ্করী, এই ভয়ঙ্কর দিবা,_ 

কি শাস্তি-আলোক-স্থধা প্রবেশিল প্রাণে ! 
বলদেব মেলি নেত্র, কহিলেন-_হায় ! হরি! 

এই কি করিলে ভাই ! জগতে অতুল 

যছুকুল, হরিকুল, করিলে নির্খুল !' 
স্থিরকঠে নারায়ণ, উত্তরিলা__হরিকুল 





রঃ 


্পস্পািলট পরিপাটি এস 








অষ্টম সর্গ। ১৪১ 
হয়নি নির্ঘূল, নাহি হইবে কখন, 
যুগে যুগে হবে তার নিয়তি নুতন । 

নব ক্ষেত্রে, নব ভাবে, যুগে বুগে আবিষ্্ত 
হবে তুমি, হব আমি, হইবে এমন 
নব কুরুক্ষেত্র, নব প্রভীম ভীষণ 1 
এরপে ছুষ্কৃত ধ্বংশ বুগে বুগে অঙ্কে অস্কে 
হবে বন্ধার ; হবে সুক্কত উদ্ধার, 
নব যমুনার কুলে, নব ধর্ম-বৃক্ষ-মূলে, 
নব বৃন্দাবনে, শুনি নব গীত আর ।” 
কহিল! রোহিণীস্থৃত__হরি ! এই লীলা তব 
ন। পারি বুঝিতে ; প্রাণ আকুল আমার । 
পুত্রশোকে, পৌন্র-শোকে, ভ্রাতু-শোকে, বন্ধু শোকে, 
বিদীর্ঘ হৃদয় মম) করিলে সংহার 
বছুকুল, এক জন নাহি বুঝি আর! 
কিব দিবা,_-কি উৎসব ! কিবা নিশি, কিবিপ্রব! 
যাদবের, বস্থুধার, হায় কি ভীষণ 
অস্তর-বিগ্রহ! ঘোর আত্ম-বিনাশন ! 
কি আনন্দে নিরানন্দ! কি সুখে কি মহাশোঁক ! 
কি মঙ্গলে অমঙ্গল, অমৃতে গরল | 
হইল কি রঙ্গালয় কি শ্শানে পরিণত! 


নাশ পনিসিপিপার্পা স্পা 
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১৪২ প্রতাস। 
জলিল নিকুপ্জবনে কিবা দাবানল ! 
পুত্র গেল, পৌন্র গেল, ভ্রাতা গেল, বন্ধু গেল, 
গেল হরিকুল, হার ! একি লীলা হায়! 
ফুল গেল, ফল গেল, পত্র গেল, শাখা গেল, 
«ক্ষত দগ্ধ বৃক্ষ কেন রাখিলে আমায় ? 
'রাখিয়াছি”--উত্তরিলা স্থিরকণ্ে নারায়ণ-- 
“রাখিয়াছি, তব লীলা হয় নাই শেষ 
ভারতে তোমার মাত্র লীলার উন্মেষ। 
এ বৈর্লাগ্য; এই বল, এ সারল্য, এ গরল, 
এ শ্রেম-সাগর, এই বাড়ৰ আধার, 
বৃন্দাবনে, মথুরায়, কুরুক্ষেত্রে, দ্বারকায়, 
করিরাছে ক্ষুদ্র ক্রীড়া; মতাক্রীড়া ভার 
নব ক্ষেত্রে, নব ভাবে, হইবে প্রচার। 
ভারত জগত নছে। নহে এই পারাবার 
এই জগতের সীম! । অস্ত পারে তার 
আছে মহারা'জ্য চয় অনন্ত বিস্তার। 
আছে বহু পারাবার, আছে বন্ধ হিমাচল, 
আছে বহু নদনদী কানন কান্তার ; 
আছে বনু নর জাতি, নানা বর্ণ, নানা বেশ, 
মুষ্টিমেয় এই নর তুলনায় তার! 

















অষ্টমসর্গ। ১৪৩ 
মুষ্টিমেয় এ ভারত তুলনায় পৃথিবীর, 
মানবের তুলনায় এ ভারতবাঁসী [। 
পৃথিবীর মহাদেহ, মহাদেহ মানবের, 
এরূপে রেখেছে ঢাক বৃ তন্মরাশি। 
জ্ঞানের আলোক নাই; শিল্পের সৌন্দর্য্য নাই ; 
নাহি বাণিজেোর স্থখ ; ধর্দের সাস্বনা 
পৃথিবীর দেহ বন, মানবের দেহ ঈড়,_- 
অহল্যা পাষাণ নহে কবির কল্পনা । 
ভারত ভূতলে সর্গ, দেবতা ভারতবাসী 
তুলনায়, পৃথিবীর ভারত হৃদয়, 
মানবের মহাশির, জ্ঞানের আলয়। 
যেই শক্তি এ হ্ৃদয়ে, যেই ধর্ম এই শিরে, 
হইল স্থাপিত, সুখে করিয়া গ্রহণ 
সেই শক্তি-বৈজয়স্তী, সেই পুণা ধর্মালোক 
যাও দেশ দেশীস্তরে, পতিতপাবন ! 
সৌরাষ্ট্রের উপকূলে সজ্জিত অর্ণবযান 
আছে বু ঈাড়াইয়া। তব প্রতীক্ষায় ) 
যাদবৈর পুণ্যভাগ, আছে সসজ্জিত তীরে, 
কর দেব! মহাযাত্রা, উদ্ধার ধরায় ! 
এ ভারতে আমাদের এই বুগ-কার্ষে্য শেষ; 


এ 
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প্রভাস । 


পপ ্াস্পিসপাসিত সপসিস্পাসাশি পিপিস্টাস্পিসিপসিত৯পস্পিসপসপাসপাসি 


সপ্ত দিবা নিশি পরে হবে অন্তহ্িত 

দ্বারকা সমুদ্র-গর্ভে জল-বিশ্ব মত। 
কর"দৈব! মহাযাত্রা ! পাষাদী অহল্যা মত, 

তব পদ পরশনে লভিবে উদ্ধার 
পৃথিরী, মানৰ জাতি ) মরু হবে জনপদ; 

হবে বন মহারাজ্য সম অমরার | 
পণ্ড মম নর নারী হবে দেবী দেবোপম, 

যাঁবে শোক, পাবে পু্র কন্া সংখ্যাতীত; 
জগতের ইতিহাসে, পুষ্প পাত্রে জগতের, 

হবে হরিকুল, হরিকুলেশ পুজিত। 
যাও দেব! সিন্ধুগর্ভে নৃত্যশীল তরীমালা 

অনন্ত কেতন করে ভাকিছে তোমায়; 
করিতেছে আবাহন বৃত্যশীল পারাবার 

পৃরবে, পশ্চিমে, নর উদ্ধার আশায় 

কর দ্বেব! মহাধাত্রা ! উদ্ধার ধরায় ! 
নারায়ণ নয়নেতে বহিতেছে ছুই ধারা, 

প্রেম-বিগলিত ধার! বক্ষে করুণার, . 
আত্মহারা বলরাম পড়িলা গলায়, বক্ষে, 
আলিঙ্ছি্পা নীলার আলোক দিবার । 

দ্দীনবন্ধো | দয়াময়! পতিতপাবন 1'-- 





অষ্টম সর্গ। ১৪৫ 


হলধর উচ্চ রবে কহিলা কাদিয়া__ 
“চলিলাম নারায়ণ ! বরষিয়া তব প্রেম 


মানব মরুতে, নাম গাইয়া গাইয়াণ 
মানবের মহাবনে, অধর্মের অন্ধকারে, 


পতিত মানব জাতি করিব উদ্ধার 

কষ্চনাম ! হরিনাম করিব প্রচার | ্ 
ওই-_হরে কৃষ্ণ ! হরে !গাইতেছে পারাবার, 

হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! কৃষ্ণ !+-গায় তীরে তীরে 
অনস্ত অজ্ঞাত দেশ, অনস্ত অজ্ঞাত নর, 
অনন্ত অজ্ঞাত-কণে ভাসি অশ্রনীরে। 
গাইতেছে ভবিষ্যত-__হরে। কৃষ্ণ ! হরে! কৃষ্ণ 1 

গাইতেছে মহাকাল--হরে ! কৃষ্ণ! হরে”? 
গাইতেছে মহাবিশ্ব, মহাগ্রহ উপগ্রহ, 

অনন্ত গ্লাবিয়া প্রেমে--কিষণ! কৃষ্ণ ! হরে!? 
“কু | কৃষ্ণ! হরে ! হরে !৮__গঞ্জিয়। নাচিয়া রাম 

চলিলেন প্রেমাননদে ছাড়ি বনমালী, 

দুই বাহু উদ্দে তুলি দিয়! করতালি । 
আমাদের অন্বেষণে, ভ্রমিতেছে নাগ-সৈম্ 

“জয় নাগরাজ !”--বলি করি উত্তোলন 

শত অসি) আক্রমিল শুনিয়া গজ্জন। 


৯০ 
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“তিষ্ঠ 1” বলি নারায়ণ প্রসারি দক্ষিণ কর 
রহিলেন স্থিরনেত্রে চাহি সৈম্ত পানে, 
১ চিত্রাঙ্কিত মহামুত্তি যেন মহাধ্যানে। 
কারু ! বনচিত্র মত দাড়াইল নাগ সৈশ্, 
“উত্তোলিত শত অসি হইল অচল। 
কহিলেন নারায়ণ--“বাস্থৃকির কাধ্য শেষ। 
বঙ্সগণ ! ভোমাদের নব কার্য্যস্থল 
সিন্ধুর অপর পারে সুন্দর শীতল । 
স্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি, 
কেতম সহত্র ফণা সহ সুদর্শন 
উড়াইয়া, সিদুমুখে কর তার অনুসার, 
গাই আর্য অনাধ্যের গীত সম্মিলন” 
দেখিলাম নাগ সৈল্, সজ্জিত গ্রাচীর মৃত, 
নারায়ণ-পাদপন্মে পড়িল ভাঙ্গিয়া। 
উঠিয়া, জলধি মন্জে গাই_-“হরে ! কৃষ্ণ! হরে!” 
অন্ুুনরি হলামুধ চলিল ছুটিয়!। 
কি মূর্তি মহিমাময় চাহি আকাশের পানে 
কপোলে ঘুগল ধারা, করুণা শীতল ! 
মূর্তি নর-নারায়ণ !-_চাহিনু পড়িতে পদে 
ছুটিয়া, চরণ হায়! হইল অচল। 


ন-১:২2৯১০ইভিল 








অষ্টম সর্গ। ৯৪৭ 


তত পান্পিস্পিস্পিসপস্পিপাস্িসিস্পিসিপস্পসিপসিপিট পট পসি পসপিসিপসিপসিপশিািপসিপসিপাসিিসি 


হায় মহাপাপী আমি ! ঘুরিল মন্তক মম 
কি মাদকে দেহ মম হইল পুরিত, 
পড়িলাম ধরাতলে হইয়া মূর্ছিত*” 


উচ্ছৃসিত নাগপতি ভ্রমিতে লাগিল! ধীরে 
অন্তমনে অধোমুধে মুর্তি গম্ভীর । 
চাহি সিন্ধু পানে কারু ছুই নেত্র স্থির । 


বাস্থুকি। মূষ্ঠা অস্তে হায়! আর সেই মূর্তি মহিমার 
নাহি দেখিলাম, হায়! দেখিব কি আর? 
দেখিবে কি পুণ্যালোক পাপ অন্ধকাঁর ? 
দেখিব কি ?-দেখিতেছি। দেখিতেছি নিরন্তর 
এই ঘোর অন্ধকারে ক্ষিগ্ধ নীলোজ্জল 
সেই রূপ মনোহর, চন্দরদীপ্ত নীলাম্বর, 
সেই প্রেমময় রূপ পবিত্র শীতল। 
ভীত বীর ধনপ্রয় গুনিয়াছি এই রূপে 
দেখেছিল মহাবিশ্ব; করুণা-নিলয় 
আমি দেখিতেছি রূপ আজি বিশ্বময়! 
ওই দেখ সেই রূপ! চল কারু! চল যাই, 
_ পড়ি গিয়া ছুই জন চরণে তাহার! 


গাঁ | নু ৪ 








গ্রভাস। 


২০৯৫১ ৩সপ্সি১০১ 


ধাইছে বাস্থকি ছুটি, কহিল ধরিয়৷ কার 
স্থিরকঠে_“দাদা ! ভ্রান্ত কর পরিহার ! 
আ।মাঁধের আজীবন-আশা আজি পরিপূর্ণ ! 
যেই আশা-রুক্ষ-যুলে সেচিলাম জল 
আজীবন, ফপিয়াছে আজি তার ফল। 
কুরুক্ষেত্র কুরুকুল, বছুকুল প্রভাসেতে, 
করিয়াছে আত্মহত্যা। হইল উদ্ধার 
এত দিনে নাগরাজ্য, সাআাজা তোমার । 
পু জীবনের ব্রত ! পরিপূর্ণ মনোরথ ! 
চল যাই নাগপুরে, বসাব তোমায় 
সিংহাসনে, পরাইব মুকুট মাথায়। 
জীবনের আশা-স্বপ্প করি চরিতার্থ সুখে, 
ভারতে অনাধ্য রাজ্য করিব গ্রচার । 
পাবে কারু এত দিনে সীমা আকাজ্ষার |” 


“কালি এ প্রভাস-ক্ষেত্রে অনার্য্যের যেই রাজ্য 
হয়েছে স্থাপিত”-কহে বাসুকি বিহ্বল-_ 
“তার কাছে তুচ্ছ রাজ্য, তুচ্ছ ধরাতল। 


. আমর! বনের পণ্ড, কোথা পাব হেন রাজ্য ? 


প্র 


কোথা পাব সেই জ্ঞান, সে প্রেম অতুল? 





০ 





কারু রে! এখন তোর গেল না কি ভুল? 
রাতুল ঈরণদয়, বে রাজা মহিমায়, .. 

চল বাই সেই রাজ্য করি অধিকার ! 
এমন সন্তাপ-হর রাজ্য এই ধরাতলে 

আমরা পতিত নাহি পাইব রে আর!” 
কাদিতেছে নাগরাজ ! অন্তর-রোদন কারু 

নিবারি পাঁষাণী মত কহিল আবার-- 

“ভূলিলে কি দাদা! কৃষ্ণ শত্রু যে তোমার |” 


বাস্থুকি। শত্র কক !__ন! না, কারু! হায়! এ জীবনে আমি 


ভাবি নাহি শক্ত কুষ্ণ”_ভাবিব কেমনে ? 
পিতার রক্ষিত শিশু, আমার কৈশোর বন্ধু, 

রথে, বনে, মিশিয়াছি জীবনে জীবনে । 
দেখিয়াছি আকৈশোর তাহার সে দেব-রূপ-- 

গীতান্বর, বনমালা, শিথিপুচ্ছ শিরে। 
শুনিয়াছি দেবকঠ্, নর-করুণার গীত, 

বনের পাষাণ আমি ভানি অশ্রুনীরে। 
করিয়াছি আলিগ্গন দেব-দেহ লীলাময়)-. 

কি অমৃতে প্রাণ মম হইত শীতল ! 
বুদ্ধাবনে, নাগপুরে, যমুনায়, সিদ্ধুবক্ষে, 


অষ্টম সর্গ। ১৪৯ 
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গ্রভাস। 


করিয়াছি কত ক্রীড়1। আনন্দে বিহ্বল ! 
রাখি মুখ অস্কে মম ুমাইত শিপু মত, 

আমি জননীয় মত দেখিতাম মুখ, 
কভু গলা জড়াইয়া অংসে মম রাখি মুখ, 

' সখ্য প্রেমে পরিপূর্ণ করিত এ বুক । 
কখন নীলাজ-নেত্রে চাহিয়া অনন্ত পানে 
, দেখিত, কহিত ধর্শ-সাম্রাজা-স্বপন ) 

যাহার ছায়ায় আর্ধ্য অনার্ধেযর এই স্বর্গ, 

কালি করিলাম স্বর্গ গ্রভাসে দর্শন। 
বসিয়া চরণতলে, লয়ে বক্ষে পা ছুখানি, 

পাইতাম কি যে শাস্তি, কি নির্মল সখ! 
নর নারী প্রেম নহে মধুর শীতল তত, 

যেই প্রেমে কভু মম উছলিত বুক । 
অনার্ধ্যের রাজ্য-আশা, স্ভদ্রার দেবী-রূপ, 

কি কুক্ষণে এ হৃদয়ে হইল সঞ্চার | 
জালাইল অভিমান, সে অনলে ঘ্ৃতাছতি 

দিল পাপী খষি, নর্গ হরিল আমার । 
জলি এই অভিমানে দেখি নাই সেই রূপ 

এত কাল, যাই নাই নিকটে তাহার । 
জানিতাম, দেখি যদি সেই দেব অংগ্তমালী, 
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অভিমান কুম্ধাটিক! রবে না আমার। 
দেখিলাম দ্বৈপায়ন আশ্রমে সে দেবরূপ, 
দেখিলাম কালি আর্ধ্য অনার্ধয উত্সবে; 
দেখিলাম আজি আর্ধ্য অনার্ধ্ের মহাযাতরা, 
দেব-নেত্রে গ্রেম-অশ্রু বহিতে নীরবে । 
চাহিলাম পা দুখানি আবার লইতে বুকে, 
পাপী আমি চলিল না চরণ আমার । 
শত্রু মম ছুরাচার সেই জরতকারু খষি, 
করিয়াছে কলুষিত পাপ পারাবার 
আমাদের এ জীবন ।--কি ভীষণ গত নিশি ! 
অন্ধকার, অগ্নি বুষ্টি, ঘন তৃকম্পন ! 
কি ভীষণ আত্মহত্য| ! নর-হত্যা নিরমম 
গুপ্ত শরে ! মহাপাপ,সে ত নহে রণ। 
পাপিষ্ঠের কি কৌশল! ভূগর্ভস্থ অগ্নি-শিখা, 
মুর্খ আমি, ভেবেছিন্থ তার যোগানল ! 
বুঝি সেই রুদ্র ছল, ছল নাম জরৎকারু, 
সন্ধি, পরিণয়, হায়! সকলই ছল ! 


কারু। সকলই ছল দাদা! দুর্বাসা তাহার নাম। 
ছলন! সে রুদ্র মৃত্তি। হইয়া শিক্ষিত 


| বির 
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গ্রভাস। 


শুনিয়াছি শিষ্য এক সাজি সেই রুদ্র বেশে, 
“. অন্তরালে ছুরাচার ছিল লুষ্কাফিত ! 
খুলি নাই এত দিন এই প্রাবঞ্চন! আমি, 
খুলিলে এ ষড়যন্ত্র রহিত না আর, 
হইত না অনার্ধ্যের সাআ্াজ্য উদ্ধার । 


“ছুর্ববানা ! ছুর্বীসা খধি 1”- বাস্ুকি গর্জিল ক্রোধে 
“অভিশাপ-ব্যবসায়ী সেই ছুরাচার! 
খষিকুলে ধূমকেতু ! ছলিল বনের পশু 
এইরূপে। __গ্রতিশোধ লইব তাহার | 
নারায়ণ! প্রায়শ্চিত্ত চরণে তোমার 1” 


কব শার্দলের মত ছুটিল বাস্থুকি ক্রোধে, 
ুহুর্তেকে লুকাইল দিবা-অন্ধকারে। 

রাখিয়! শিলায় বুক, রাখিয়া শিলায় মুখ, 
ভাসিতে লাগিল কারু নয়ন-আসারে ! 


চে 








৮. চান ৯ 
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বীণা পূর্ণতান। 


এইবপে কিছুক্ষণ-__কে বগিবে কতক্ষণ ? 
এক ক্ষণে কত শোক কারুর হৃদয়ে ! 
এক ক্ষণে কত অশ্রু ছুনয়নে বয় ! 
রাখিয়! পাষাণে বুক, রাখিয়া! পাষাণে মুখ, 
কারু ত পাষাণে প্রাণ করেছে অর্পণ । 
গলিল না এ পাষাণ, কারুর নয়ন-জলে, 
গলিল না সে পাষাণ একটা জীবন । 
উঠি কিছুক্ষণ পরে, চাহি ধূমাবুত ধরা, 
কহিতে লাগিল কারু-_-“হায়! মা তোমার . 
বিদীর্ণ হইয়া বুক গত নিশি যেই রূপে 
ছুটিল গৈরিক ধু তন্ম অনিবার, 
অনিবার সেই রূপে, নহে এক নিশি, মাত ! 
একটী রমণী জন্ম, বিদীর্ণ হৃদয় 
প্রেমের গৈরিক ধারা, অভিমান ধূত্ররাশি, 
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প্রভাস। 


ঢালিয়াছে নিরাশার ভন্ম অগ্নিময়। 
এই বরিষণ পরে আজি মা! তোমার মত 
ধুম ভন্মে সমাচ্ছন্ন হৃদয় আমার ) 
কাঁপিছে তোমার মত হায়! বারশ্বার! 
কেন এ কম্পন ঘন, হা হত হৃদয় মম ?” 
_চাপি ছুই করে বাম! বক্ষ আপনার-_ 
“ওই সিক্ধোচ্ছাস সম, কি উচ্ছাস হৃদয়েতে 
অজ্ঞাত? অজ্ঞাত হায় ! এ কি হাহাকার ? 
কৌশলে ক্ষত্রিয় জাতি হইয়াছে আত্মঘাতী, 
ভারতে অনার্ধ্য রাজ্য হয়েছে স্থাপিত, 
এই আনন্দের দিনে, কেন নিরানন্দ মনে ? 
কেন প্রাণ এইরূপে হতেছে কম্পিত ? 
কি বেন বিষাদ ঘোর, এই দিবসের মত, 
করেছে হৃদয় মম ঘোর অন্ধকার, 
কি যেন ঘটিবে আজি মহাশোক ঘোরতর, 
করি বজ্জাহত ক্ষুদ্র হৃদয় আমার । 


_ মরুতপ্ত হাহাকার কি যেন কহিছে কাঁণে_ 


“দেখ ঘোরতর দিব! ! সিন্ধু ঘোরতর ! 
দেখ কিবা! ঘোরতর রমণী-অস্তর ! 
ঘোরতরে ঘোরতর মিলাইয়া, মিশাইয়া,- 


৪ 


ক 
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নবম লর্গ। রর 
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জীবনের ঘোর গীত ঘোরতর তানে, 
দেরে ঝাপ !-_নাহি শক্তি রমণীর প্রাণে ? 
আছে শক্তি,__দিব ঝাঁপ। কুশলে আঁছেন তিনি 
শুনিলাম,_-মনে আর নাহি মনস্তাপ। 
একবার নিরথিব আমার সর্বস্ব ধন,-- 
এত নহে নারী-জন্ম--ঘোর অভিশাপ ! 
শুনিয়াছি আজীবন, শুনিলাম ভ্রাত্মুখে_ 
তুমি নারায়ণ, তুমি পতিতপাবন। 
না জানি কি নারায়ণ, পতিতপাবন কিবা, 
এই জানি-তুমি মম জীবন মরণ! 
তুমি নয়নের আভা, তুমি রসনার সুধা, 
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল! 
তুমি মম চির সুখ, তুমি মম চির দুঃখ, 
সখ ছুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল ! 
ধরার সৌনর্ঘ্য শ্রেষ্ট, ধরার আলোক শ্রেষ্ট, | 
সুধা শ্রেষ্ঠ এ ধরার, পিপাস। যাহার, 
সে কেমনে ঘোর দিনে, এই ঘোর সিন্ধু বক্ষে, 
বিসর্জিবে এই ঘোর ভ্ীবন তাহার ? 
নিরধিয়া মে সৌন্দর্য্য, নিরখিয়া সে আলোর, 
নাথ! সেই রূপ-নুধা নেত্রে করি পান, 
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জীবন রানা জীবন আলোকময়, 
"জীবন সে স্ুধাময়। করিবে প্রদ্দান__ 
সুধাময়ে স্থধা-_পূর্ণ কর মনস্কাম !” 


ছুটিল 'রমণী বেগে, উচ্ছাসে উন্মত্ত বালা, 
দেখিল অদূরে, নিম্ব নিবিড় ছায়ায়, 
আলোকিয়া অন্ধকার ওকি মূর্তি মহিমার ! 
নিমীলিত নেত্র, যোগ-আসনে শিলায় 
অবলঙ্দি মহাবুক্ষ, সমুন্নত মহাবপু, 
প্রসন্ন বদন, দেহ অচঞ্চল স্থির, 
স্থাপিত মূরতি যেন মহা সমাধির । 
যোগিবেশ রাজর্ধির ; নিমজ্জিত মহাধ্যানে ) 
পশ্চাতে ধৃল ব্যোম শোভে মহ্থাপট। 
পদতলে মহাবেদী শোভে সিন্ধৃতট। 
নীরব, নিষ্পন্দ, ঘোর, স্তব্ধ বিশ্ব চরাচর 
কেবল অনন্ত পিন্ধু মহাস্ততি গীত 
গাইতেছে মহাকণ্ঠে গান্ভীর্য-পরিত। 
এক পল অপলক নেত্রে নিরখিল কারু 
মহাযোগী মহাদেব ! মুহুর্তেক পর 
হইল সে মূর্তি, দৃশত, কিবা রূপান্তর ! 
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“নিরখিল নাগপুর, নাগপুরে সরোবর, 
চারু সরোবর-তটে কিশোর স্ুুনার ! 
সজ্জিত মুগয়া বেশে,_সজ্জিতা যেমতিকারু__ 
মদনমোহন রূপ গ'ল 
কি সৌন্দর্য! কি মহিমা! কিবা বী্ধ্য!,কি গরিমা! 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম দেই, নবীন নিথর | 
নবীন নীরদ অঙ্গে প্রতিভা বিছ্বাত রঙ্গে 
থেলিতেছে, কি তরঙ্গ-লীলা করুণার ! 
কিশোরী কারুর প্রাণে কি নবীন সুখ-স্বগ্ন 
জাগিল, করিল কিবা অমৃত সঞ্চার ! 
বাগীতটে, উপবনে, নদীবক্ষে, গৃহকক্ছে, 
কাননের অঙ্কে অঙ্গে? হ'ল অভিনীত 
সেই স্বপ্র-নাটকের কত অদ্ক মনোহর, 
অঙ্কে অস্কে কি গর্ভান্ক অমৃত পুরিত !. 
শেষ অন্ক-- প্রত্যাখ্যান! দেই ঘোর অপমান! 
সে গ্রতিজ্ঞা ! মরুময় একটা জীবন ! 
মুহূর্তেক দড়াইয়া সমস্ত জীবন কারু 
দেখিল, যাপিল কার হায় ! সেইক্ষণ। 
প্রত্যাখ্যান !_-সে প্রতিজ্ঞা !-_গর্জয়া উঠিল জলি 
নির্ধাপিতপ্রায় সেই নারী অভিমাঁন। 
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পি স্পিপিস্পিসপাসিস্টিসিপপশাাীাসিপাাসিপিস্পির্পাির্পিশিপসিরিসি 


ছুটিল কারুর শর,__হায় ! উন্মাদিনী কারু !-_ 
শোকেতে উন্মাদ কৰি, করুণানিদান ! 
'ক্ষমিও তাহারে, প্রেমময় ভগবান । 
যেই পদ কোকনদ, পূজে ভক্ত প্রেমময় 
কোমল ভক্তি-পুম্পে, প্রেম-মক্র জলে, 
ভক্তদের মরমের সেই মর্ম স্থলে, 
কেমনে পাষাণ প্রাণে_-না, না, পারিব না নাথ ! 
দেখ বুক ভাসিতেছে শোক-অশ্র-নীরে 1 
পড়িয়াছে সেই শর তোমার ভক্তের বুকে, 
পড়িবে ভক্তের বুকে যুগধুগাস্তর, 
নিবিবে না এই ব্যথা যুগ যুগান্তরে ! 
যুগে যুগে প্রাণনাথ ! কবির হৃদয় মত 
বিদীর্ণ হইয়া শরে ভক্তের হৃদয়, 
এক্সপে ধারায় শত, বহিবে হৃদয় রক্ত, 
ঝরিবে ধারায় শত অশ্রু শোঁকময়। 
এরূপে আমার মত উচ্ছাসে লইয়া বুকে 
প্রেমময় শিশু পুক্র, পত্তী প্রেমময়ী, 
কীদিয়াছে কত কবি, কাদিবে কতই আঁর 
যুগে যুগে 1 গভীর শোক কালজয়ী! 
কাদিবেক যুগে যুগে কত নর কত নারী, . 
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কবির নক্নজলে অশ্র মিশাইয়া, 
মম পত্রী পুত্র মত আকুল হইয়! ! 
নিতি নিতি প্রাণনাথ ! ভকতের অন্িমান, 
বুগে যুগে মানবের নিষ্ঠুরতা আর, 
করিবে কি এইরূপে ক্ষত দেহ স্থফোমল, 
জড় ব্যাধে ক্ষত মৃগশিশু সুকুমার ? 
যুগে যুগে এইদ্ধগে না হইলে রক্তপাত, 
হায়! নাথ! মানবের রক্ত কলুষিত 
হবে না কি পবিত্রিত ? গলিবে না পাপ শিলা? 
ভইবে না অধর্মের অগ্নি নির্বাপিত ? 
হইবে না ধর্মের কি সাআজ্য স্থাপিত ? 


নারায়ণ মেলি নেত্র--“ফ্কার 1৮ প্রসন্ন মুখে 
ডাকিলেন, সেই স্বর করুণা শীতল । 
পশিল কারুর প্রাণে, সে করুণা, সেই স্থধা, 
নিবিল সে অভিমান, সেই দাবানল। 
“পাইয়াছ বহু ছুঃখ, এস বক্ষে প্রেমময়ি ! 
উভরের লীল! শেষ, চল শাস্তিধাম !” 
কহিলেন প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে ভগবান । 
প্প্রাণনাথ !”--উন্মাদিনী পড়িল কীদিয়া বক্ষে, 
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, পেশা ও 





জগতের স্ুণীতল সেই শাস্তিধাম! 
পরিতৃপ্ত প্রেম, কার পূর্ণ মনস্কাম । 
গ্রেমে গরিপূর্ণ ধরা, গগন প্রেমেতে ভরা, 
প্রেমামূতে ভাসিতেছে বিশ্ব চরাঁচর ; 
অনন্ত,আলোকরাশি, অনন্ত সঙ্গীতে ভাসি, 
উঠিতেছে”কি সৌরভ ! কি স্বর্গ সুন্দর ! 
সেই স্বর্গ মুগ্ধ গ্রাণে, চাহিয়া চাহিরা কার, 
করিতে করিতে সেই প্রেমামৃত পান, 
মুদিল নয়ন ধীরে,__বীণা পূর্ণতান ! 


“কারু ! কারু! কি করিলি !”_-কাদি উচ্চে নাগরাজ 
দুর হ'তে নিরখির৷ আমিলা৷ ছুটিয়। ৷ 
“কারু! কারু! কিকরিলি! হায়! কি করিলে হরি !” 
পড়িল চরণ তলে মৃচ্ছিত হইয়া । 
মুহূর্ত মৃচ্ছান্ত পরে, বাস্থুকি উন্মন্ত শোকে, 
মুহূর্তেকে সেই শর করি উৎ্পাটন 
হানিল আপন বক্ষে, হানিতেছে পুনব্ার, 
কাড়িয়া লইয়া শর বেগে নারায়ণ, 
করিলেন মহাসিন্ধু-গর্তে বিসর্জন । 
বিনা মহাপারাঁবার, সেই মহারক্ত আর 
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কে করিবে এক্গানন, করিবে ধারণ ? 
সিদ্দ নারারণ! 






বাদুকি নে পাপ, করিল ধারণ» 





কিবা নহাদিনিময় ! 


শহা।নাসনন) 









হর বিন্দু ডি নান, হব পবিতিত! 
আশ্রধারা ডমযনে বহিতেছে দর 
সেই ক্ষত সনিলনে 5 করি বিগলিত 
মে অক্রে পাপন, পভিতগাবনী গঙ্গা 
হইতেছে বানুকিন বক্ষে গরবাহিত। 
বাস্থুকি অবীর শোকে, ঠা অধীর প্রেমে, 
গ্রেমশোক-সন্সিলনে অধীর হইয়া, 
“হায় !কি করিলে হরি ।_ক্ষন মুগ্ধ বালিকায় !”-- 


০. 
। 
।। 
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কাতরে শিশুর মত কহিলা কাদিয়া। 

কণ্ঠ জড়াইয়া কার, অংসোপরে রাখি মুখ, 
কৌস্তভের মাল! যেন বক্ষে সুশোভিত 3 

বাম করে ধরি তারে, রাখিয়া দক্ষিণ কর 
*াগরাজ শিরে, প্রেম-অশ্র-বিগলিত 

প্রশাস্ত গ্রসন্ন মুখে কহিলেন নারায়ণ, 
“নাগরাজ ! বৃথা শোক কর পরিহার ! 

যে জন যে ভাবে চায়, মে ভাবে আমাকে পায়, 
স্ব ভাবে মানব করে মম অন্থুসার। 

ভ্রাতা তন্বী ছুই জন, চাহিয়াছ শক্রভাবে, 
পাইয়াছ শত্রভাবে আজি দুইজন; 

আমাদের লীলা শেষ, পূর্ণ এই যুগ-ব্রত,_- 
ধরাতলে ধর্মনরাজ্য হয়েছে স্থাপন ।” 

“হায় ! হরি ! ছইজন”__বাস্থুকি কহিলা খেদে-_ 
৭কেন হইলাম শক্র, চরণ কণ্টক ? 
করিলাম এ জীবন ভীষণ নরক ? 

মানব যে পাদপদ্ম পৃজিয়াছে, পূজিতেছে, 
পুজিবে অনস্তকাল, পু্পে স্থকোমল ; 

মানব যে হরিনাম, আনন্দে করিয়া গান, 
করিয়াছে, করিতেছে, প্রাণ সুশ্বীতল ; 
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নবম সর্গ। 

আমরা দে পাদপন্স পুজি নাহি একদিন, 

গাই নাই একদিন সেই হরিন্যম, 
আমর সে পদান্থুজে করিলাম হায় ! নাথ !- 

এই দেখ বাস্ুকির কাটিতেছে প্রাণ ! 

আমরা তোমাকে শক্র কেন ভাধিলাম ?” 
“ইহাও আমার লীলা !”--কহিলা বোগস্থ হরি | 

বাস্থকির সর্ঝ অঙ্গ উঠিল শিহরি! 
কহিল! কাতরে_হার ! এ কি লীলা হরি ! 
ভ্রাতা ভগ্নী ছুইজন করিলাম সমর্পণ 

যৌবন শ্রভাতে এই ছুইটি জীবন, 

নারায়ণ ! কেন নাহি করিলে গ্রহণ? 
এই বনফুলে স্থান কেন করিলে না দান ? 

হায়! অকরুণ হরি !_ কুতর দুর্বাদল 
পায় স্থান তব পদে,_-পতিতপাবন তুমি !_ 

পাইল না কেন কাকু বাস্থকি কেবল ? 
জগত পুজিছে পদ, জগত গাইছে নাম, 

কি স্বর্গ প্রভাসে হায়! কালি দেখিলাম ! 
কেবল বাস্থুকি কারু না পৃজিল সেই পদ! 

না গাইল স্থমধুর সেই হরিনাম ! 

না পাইল স্ুধাময় সেই স্বর্গে স্থান! 
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কার বাসুকিরে ভায় ! না করিলে শক্ত তব, 
. পুনের গতঙ্গ নাহি করিলে দ্াহিত 
দাবানলে, ধর্থীরাজ্য হত না ছ্াপিত £ 





তরঙ্গে তরলাঘাতি, তি; ডু ও) তথা মি 


উদ্দির কি শু উদ্ধি, শত্র কি বেলার 





এই ঘাত গ্রতিঘাত জাণার শক্তির ত্তরীড়া,' 
এই খাত গ্রভিবাতে হতেছে স্থিত 


পলে পলে বসুন্ধরা, হইতেছে গলে গলে 
প্রবাল ঘুকুতা রাশি স্জিত বদ্ধিত ! 
এই ঘাত গ্রতিঘাত চেতন জগতে আছে, । 





রি 
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মান৭জগতে আছে এ জ্রীড়া আমার ) 
এই ঘাত গ্রতিঘাত,-গ্ভাস ও কুরুক্ষেত্র 
এ নহে তোমার ক্রীড়া, নহে উপ্বাসার। 
মানব মজল টে জবদ্থ হলঙ্গীরিভ- 





গাও এই মহাবিশ্ব, এই বিশ্ব মম রূপ, 





শি নীট তর হাম না আঁবর্কন । 





এই আবর্কন--স্কটি স্থিতি, বিলাশন |” 


একি কথা! একি মুছি1_বাস্থুকি বিশ্ময়ে উঠি, 
দেখিতে লাগিল সুষ্ঠ বিশ্দ়ে বিহ্বল! 
শুনিতে লাগিলা কাণে দে কথা কেবল! 

দেখিতে পরিভে যুক্তি নাহি গারে নর-নেত্র, 


শ- শর 











১৬৬ প্রভাস । 





পসপাসিপশিপিপিপসিপাসিপসিপরসিপাপাসিপস্পািপাসিপসিপাস্পাসসি 


নাহি পারে দেই কথ! করিতে ধারণ ! 
সে মূর্তি অনন্ত, ভাষ! অনস্ত-নিস্বন ! 
বাস্থুকি'বিস্ময়ে কহে করযোড়ে__“্জগন্নাথ ! 
অনস্ত শকতি তব ! তবে কেন হায়! 
ভ্রাতা ভ্বী ছুইজনে এ লীলা-শিখায় 
পোড়াইলে অকরুণ? দাস অনুদাঁস করি 
রাখিলে না কেন নাথ! চরণ-ছায়ায় ?” 


“নর-্ধন্ম, নরদেত”,-_উত্তরিলা মারায়ণ-- 
“যুগে বুগে এই বূপে করিরা গ্রহণ, 

সহি কত কুকুক্ষেত্র, কতই প্রভাস সহি, 
সহি আমি কত নর-ঢংখ নিরমম 

কে আমার সুখী বল ?--মাতাঁ, পিতা, পত্রী, পুল্র ? 
সুধী কি যশোদা, নন্দ, ব্রজাঙ্গনাগণ ? 

আমার বাস্ুকি, কারু, কেমনে হইবে সুখী ? 
কে আছে এমন মম ভক্ত প্রিয়তম? 

মানব অধন্দম লে জলে যেই ছুঃখানলে, 
জলি সেই দুঃখানলে সহনিজ গণ, 
ন! করিলে ধর্ম রাজ্য ভূতলে স্থাপন; 

আদর্শ, দর্পণ মত, না ধরিলে নর-চক্ষে, 





নবম মর্গ । ১৬৭ 
দেখিতে বুঝিতে নাহি পারে নারায়ণ 
ক্ষুদ্র নর ; নাহি হয় উদ্ধার সাধন ! 

এইরূপে বুগে যুগে সহিত স্বগণ মম" 
_কেহ শত্রু, কেহ মিত্র--লভিয়া জনম 
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুক্কৃতদের, ৮ 
সাধি আমি, করি ধর্ম-সাআজ্য স্থাপন । 
ত্রেতার রাবণ, আর দ্বাপরের ভুর্ষ্যোধন, 
ুর্ধাসা, বাস্থৃকি,_-অঙ্গ একই লীলার 
ত্রেতার সে শূর্পণথা, দ্বাপরের জরতকা র, 
রূপে মুগ্ধা ভকতির প্রতিমা! আমার ! 
এস সখে ! এস বুকে! বড়ই কাতর প্রাণ 
তব প্রেম-পিপাসায়, গাও হরিনাম ! 
এস বুকে ! আমাদের লীলা অবসান ।” 


নারায়ণ দুই নেত্রে বভিতেছে গ্রেমধারা, 

ঝরিছে কাকির বক্ষে ধারা অবিধাম, 

দেখিলা বাস্ুকি,__প্রেমপূর্ণ ভগবান ! ২৭ 
“কারু !”_ উচ্ছুসিত কণ্ঠে ডাকিল! বাস্থুকি উচ্ছে, 

ডাকিল ছলধি “কারু” কণ্ঠে উচ্চতর, 

ডাকিল গর্গন “কারু” কণ্ঠে ঘোরতর । 


পন 


১৬৮ গুভাস। 


. ভাঁকিল মে ঘোর দিবা, সে প্রকৃতি ঘোরতরা 
ডাকিল, ডাকিল উচ্চে বিশ্ব চরাচর,_ 
সুনিল না কার, কাকু দিল না উত্তর । 

বেই প্রেমময় বক্ষে, সেই প্রেমময় সুখ 
চাহি প্রেদাননে কারু নেতে দরদ 























“7৪ কি ভাহাকার ! 
সুভদ্রে! হৃদ ! শুন ৪ ছি হাহাকার! 


ছুটিয়াছে উন মত । নৈশ অন্ধকারে 






মহাবনে ক্ুরাছে এ ] 
নৈদ নীরবতা বক্ষে। উুটিযাছে বেগে 
দিবা, রাত্রি, মহাবন, নগর, গাণ্র, 


নাহি জান অখের কি অন্বআরোহীর? 
নাহি শ্রান্তি, নাহি নিদ্রা, নাহি তৃষা শ্ধা, 
কত দিবা, কত রাতি। অশ্ব মুহুমু্ছ 
গরিবরতিয়া পাদ্থশালায় কেবল 
সাআাজ্যের স্থানে স্থানে চক্ষুর নিমিষে, 
চুটিয়াছে অশ্বারোহী,_-পলকে প্রত্যেক, 
অশ্খে্র প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে ত্বরিত, 











রর 





সু ঁ 


গ্রভান। 


আপাসপিস্পিসিপাস্পিসিপাসপিসিতিসি সপ্ত সি সিত সি ৯৮৯৮১৫৯৫ ৯০ সতিদস এসি সাসপার্পাশ্পর্পারিতি 


করিছে নির্ভর যেন জীবন মরণ.; 

কি যেন ঘটনা মহা করিছে নির্ভর 
অশ্ের গতিতে ক্রুত। ছুটিয়াছে অস্ব 
চাপি দত্তে দস্তালিক! ফেনিল বদনে 
স্েদসিক্ত; স্বেদসিক্ত আরোহিযুগল। 
ছুটিয়াছে উ্দশ্বীসে অশ্বপাদুকায় 
কানন-কঙ্কর-পথে করি বিকীর্ণিত 
অগ্নিকণ! ঘন ঘন, ঘন বজাঁঘাতে। 


অকন্মাৎ নিজ অশ্ব করিয়া সংঘত 
কহিলেন ধনগ্রয়-_“ও কি হাহাকার ! 
স্ুুভদ্রে! সুভদ্রে! শুন ও কি হাহাকার !” 
নীরব নিশীথ ! বন নিস্তব্ধ নীরব ! 
নীরব সুভদ্রা দেবী! নিশ্চল নীরব 
সংযত ঘুগল অশ্ব! প্রকৃতি নীরব ! 
বুঝিলেন সব্যনাচী ভ্রান্তি আপনার । 
আবার ছুটিল অশ্ব, পরাভবি বেগে 
গাণ্তীবীর গাণডীবের শর ক্ষিপ্রগতি। 
অতিক্রমি বহু পথ ফাল্তুণি আবার 
সংযত করিয়! অশ্ব কহিল! কাতিষে-_ 








দশম সর্গ। ১৭১ 








“সখে ! সথে !-ও কে ডাকে ? শুন ভদ্র! শুন! 
ও যে কণ্ঠ কেশবের !” নীরব কানন; 

নীরব সুভদ্রা স্থির অশ্বে আপনার । " 

কেবল অশ্খের ক্ষুর-বিক্ষেপ-নির্ঘোষে 

ডাকিছে বিকল কণ্ঠে বনপক্ষী কোথা * 

ভগ্ননিদ্র ; তগ্ননিদ্র কুরঙ্গ শক. ॥ 
ছুটিতেছে ; করিতেছে শাদদুল ভূত্তণ | 

আবার বুঝিলা ভ্রান্তি। ছুটিল আবার 

যুগল তরঙ্গ বেগে ঘোর ঝড়বেগে । 

অতিক্রমি বহ দুর আবার পার্থের 

ঈাড়াইল অশ্ব, পার্থ কহিলা আবার-__ 

“না, না, নহে ভ্রান্তি ভদ্রা! 'দখে ! নখে !- বলি 
কি করুণ কণ্ঠে শুন ডাকিছেন হরি 1 
আসিতেছে দাগ ভব ।”--করি কষাঘাত 

ছুটিলেন ধনঞ্জয়, ছুটিলেন দেবী 

উর্শ্বাসে বহু দুর, ভ্রান্তি পুনর্ধার ! 

না পারে চলিতে আর তুরঙ্ন যুগল, 

বহিতেছে অঙ্গে শ্বেদধারা দর দূর, 

বহিতেছে দর দর অঙ্গে আরোহীর । 

চলিতেছে ধীরে অশ্ব ফেলি ঘন শ্বাঁস, 


শঁ কী 

















পপর্পাসিপস্টা্িশি সি শি উনি লি 


গ্রভাস। 


বঙ্ষিম ডি বা করিয়াচ চর্ধিত 
করিয়া আহত 








কিনা ফাস্তরণি_ 
“কি নিবিড় অন্ধকার! কি ঘোর। রজনী ! 
কি ভীবণ মহাঁবন আবৃত ভিথিবে ! 

কি যেন;কি নহাঁশোক এই জগন্ডে্ 
হইয়াছে সংঘটিত । করেছে জগত 
বিচুর্ণিত, গ্রিণভ ঘোর আঅগ্ধক্কারে ; 
করিয়াছে চন্ত্র কু্ধ্য তার! নির্ঝাগিত। 

কি বেন কি মগীশোকে জাদয়-জগত 
বিচুর্ণিত; পরিণত নিবিড় তিমির) 
জীবনের চন্দ সুর্ধা তারা নির্বাপিত! 
অন্ধকার ! অন্ধকার! নিবিড় গভীর 





ন্ধক্কার এ জগত ! হৃদর জগত 


অন্ধকার, অন্ধকার নিবিড় গভীর ! 





২৫৯ সিটি উিস্পা্িস্টিশিটি আসিনি 





্ 


উল পু 


দশন সর্গ। . ১৭৩ 


শূন্য! শৃন্ত ! সব শৃষ্ঠ। শৃন্ত এ জগত! 
ভদয়-ভগত শৃষ্ঠ! শূন্ত তুমি, আমি। 

নাহি শি দেহে মম, নাহি মন দেহ! 
নাহি হরয়েদ্ শক্তি, স্থিতি হদরের ! 
শ 
কি হেন রয়েছি আনি ! স্বপন! স্বপন! ছায়া! ৰ 
শম্ধকার! অন্ধকার!” 


শভ্ভিহ'ন, দেহহীন, হদ্বিখীন, » 


শান্ত কে স্থির 
কহিলেন ভদ্রাদেবী_“শোকে অভিহথৃত, 
হইও না এই গে ! হার! বাদবের 


অনাথ শিশুর, জার নারী আনাথার 
রুঝ়েছে রক্ষণভাত করেতে সোনার 1৮ 





“শোক ভগ। 1” শোকর কাণে ধনগ্ৰ় 





কছিলেন শোক ভদ্রা! শোক ছুই বার 
- পাইয়াছি এ জীবনে । ছুই বজ্ঞাঘাতে 
: বিদীর্ণ, বিচুর্ণ, শোকে হয়েছে হৃদর 
ঢুই বাঁর, দুই ক্ষেত্রে। কুরক্ষে তে কোলে 
জননীর মভাশব্যা সে মহাশিশুর ! 
আশ্রমে,সে মহাশষ্য| সাধধবী বালিকার 
মাতৃকোলে, এ পাবাণ গিতৃপদতলে ! 





১৭৪ প্রভাস। 


পপি পিট পটিপটিসিউিপিটিনিটিশ উপটপটিপশিপস্ পিসি সি সপাসিিসপিস্পিস্টিি 


আমাদের পদতলে করি সমর্পণ 
প্রস্থতি প্রন্থত সদ্য শিশু নিরাশ্রয়, 
কহিল কীদিয়া__“শেষ পুজা উত্তরার 

-লও বাবা! লও মাতা! এ পবিত্র ফুলে, 
[ উত্তরার অশ্রজলে। শোধিল উত্তরা 
আজি তোমাদের খণ অনন্ত স্নেহের । 
ওই ডাকিতেছে অভি বলিয়! বিমানে । 
আনন্দে বিদায় দেও ! জন্মজন্মাস্তরে 
শ্বশুর শাশুড়ী, যেন জনক জননী, 
পাই তোমাদেরে,বর দেও উত্তরায় !” 
দুই করে, ছুটি ফুলে, আলিঙ্গি চরণ 
ছুজনের, লুটাইয়া পড়িল চরণে । 
কাদি উচ্চে তুলি বক্ষে অর্পিলাম যবে 
তব অন্ধে, দেখিলাম কি হাসি অধরে ! 
দেখিলাম অনাথার সে প্রথম হাসি! 
কি আনন্দ! কি মাধুরী চির-নিত্রাতা !” 
কাদিয়াছি চিরদিন সেই ছুই শোকে ! 
কাদিয়াছি প্রতিদিন । সে শোক-স্থতিতে 
গোঁবিন্দের ষহাবাক্য, গীতার সান্ধনা, 
বীরত্বের সহিষুণতা, দূত কঠোর) 











দশম সর্গ। ১৭৫ . 


পাতাটি 








পাম্পি িশিপাটি 


গিয়াছে ভাদিয়া। গ্লাবি ধৈর্য্যের বন্ধন, : 
উড়াইয়া তৃণবৎ ধৈর্য্য প্ররাবত, 
বহিয্লাছে শোকগগ্গা পতিতপাবনী? 
কিন্তু এই শোক, ভদ্রা ! নহে ষেইরূপ। 
প্রভাস-উৎসব কথ। শুনি জনরবে » 
আসিতেছিলাম, পথে সংবাদ ভীষণ 
শুনি যেই দিন হায়! দারুকের মুখে 

. মিলিলাম আত্মহারা মথুরার পথে 
তব সনে,_সেই দিন !--কত দিন আজি 
নাহি জ্ঞান; মহাকাল এ মহাশোকের 
_ প্রলয়ের--নাহি সাধ্য করে পরিমাণ। 
সে দিন হইতে এক অশ্রবিন্দু মম 
উঠেনি হ্বদয্-উৎ্সে, বহেনি নয়নে। 
হয়েছে হৃদয় শুষ্ক, শুষ্ক ছুনয়ন। 
হইয়াছে মরুভূমি হৃদয়, নয়ন, 
গরিপূর্ণ হাহাকার, নিবিড় তিমিরে ! 
সেই ঘোর অন্ধকারে, ঘোর কৃষ্ণপটে 
জীবনের,__হুইয়াছে বিলুপ্ত তিমিরে 

 মৃষ্তাবলী জীবনের, _ভাসিছে কেবল 
সেই ছই মহাশোক। তাহাতেও আজি . 


ঁ বি 
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১৭৬ 


উঠিডে ন। হৃদরেতে একা উচ্জাস 

বহিচ্ে না এক বিন্দু অশ্রু ছুনয়নে। 

সেই শোক- দৃগ্ত জি নিক্জভ মলিন 

কি অজাত মহাশোকে ! সুভদ্রে ! স্ুভদ্রে ! 
হক যাদব ধবংম, ধ্বংস চরাচর, 

নাহি দুঃখ । নারাঘণ- প্রাণসখ। মম, 
আছেন কুণগে বল বগ একবার 





এ কি ভ্রান্তি গাণনাথ 1” উদ্তরিলা দেবী 
শান্ত স্থিরকঠঠে“ঘিনি দঙ্বণ-নিদান 
জগতের, ধিনি অর্াদ্ণদ্গল, 





অভ্তবে কি অমন্গন তাহার কখন? 

মঙ্গল ও অনঙ্গন, সখ দুঃখ আর, 

জন্ম নৃতা, শোঁক শান্তি, লীলা মাত তীর ১ 
অনন্ত মন্ন্পূর্ণ নিয়তি তাহার | 

না থাকিলে অমঙ্গল, মঙ্গল কখন 

বুঝিত কি ক্ষুদ্র নর ? বুঝিত কি সুখ, 

না থাকিত ছুংখ যদি? মৃত্যু না থাকিলে, 











এ 








ও 


প্াটিপ্াটিপাি সিল 


দশম সর্গ। 
পারিত বহিতে বিএ জীবনের ভার? 
আবির্ভাব তিরোভাব স্বয়ং তাহার 
না থাকিলে, ভক্তি স্রোত বহিত উজান, 
ধর্শের উন্নতি-চক্র হইত অচল ? 
হইত অচল জীব-চক্র উন্নতির 
দুঃখ, মৃত্যু, অমঙ্গল না থাকিত বদ্দি। 
কর শোক পরিহার ! নিয়তি তাহার 
সথমঙ্গল বিশ্ববাগী পালিবেন তিনি, 
সুদর্শন নীতি-চক্রে পালিবে জগত, 
পালি আমরা ক্ষুদ্র চক্তে আপনার 
সেই মহাচক্র-গর্ভে। ততোধিক 'আার 
ক্ষুদ্র নর আমাদের নাহি অধিকার । 
যত দিন ভক্তি প্রেম থাকিবে হৃদয়ে, 
তাহার চরণান্ুজ প্রেম সরোবরে 


- ভাদিবে সতত । প্রেমে চির অধিষ্ঠান__ 


প্রেম বৃন্দাবনে গ্রেমমর ভগবান |” 
একটি শীতল ধারা হৃদয় মরতে 
বনিল পার্গের ধীরে ; এক ক্গীণালোঁক 
উঠিল জলির দুরে ঘোর অন্ধকারে 
সেই মা মরুতূমে। সেই ক্ষীণালোকে 


এ পাই পি ৯৯৮ পিপিপি পিপি পিসি এই পসিিটিত উপ 





১৭৭ 


এসসি 








+ 








দেখিলেন ধনপ্রয় ভাবি আবর্তন 
নিয়তি-চক্রের ক্ষুদ্র অস্ফুট রেখায়। 
চলিলা নীরবে ধীরে । উঠিল ভাসিয়া, 
নিশাস্তে নীরবে ধীরে অস্ুট আলোক 
তশ্মাঙ্ছন্ন শশাঙ্কের। উঠিল ভানিয়া, 
কানন নীরবে ধীরে বিভীষিকাময়, 
পার্থ ভবিষ্যত মত। উঠিল ভামিয়া, 
কাননের পথ মত, কর্তব্যের পথ 
অন্দুট আলোকে ধীরে । ছুটিল আবার 
তুরঙ্গ বুগল বেগে। করি অতিক্রম 
কানন, গ্রভাতে অশ্ব প্রভাস-প্রাস্তরে 
প্রবেশিল, উ্দশ্বাসে ছুটিল তখন । 
ভস্মাচ্ছন্ন দিবালোক ধীরে ধীরে ধীরে 
উঠিল তাসিয়া। ধীরে উঠিল ভাসিয়া 
শিলা-ভন্ম-সমাচ্ছন্ন উস র। 
«ও কি শব 1”-_ছুই অশ্ব থামিল পলকে । 
নহে ভ্রান্তি এই বার,_বিকট চীৎকার 
পৈশাচিক, শুনিলেন ভদ্রাও এবার। 
ছুটিল যুগল অশ্ব শব লক্ষ্য করি 

যেন ছুই ক্ষিপ্র শর লক্ষ্যে অশ্ঠিতম। 


৯০৯৯5 ০৯ ০৯৮ সিল পিসপাসপাসটি 
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দশম সর্গ। ১৭৯ 


৩৯ পপ স্ি সিপিস পর্পীসিপউতস্পিসপিসিপস্পিস্স্িসশিসি৯তউকিট ৯পসিপিসিপাসপি 


দেখিলেন খবি এক পড়িয়! ভূতলে 

করিছে বিকৃত মুখে বিকট চীৎকার, 

বক্ষে শিলাথণ্ড এক। চচক্ষুর নিমিষে 
অবতরি ছুইজন, নিমিবে চক্ষুর 

শিলাথও সব্যসাচী করিলা অন্তর | 

ওই আসে ! ওই আসে !_কোথা যাৰ আমি? 
যায় প্রাণ পিপাসায় !”-করিছে চীৎকার 

চাহি শুন্য পানে খষি বিকৃত বদনে। 

ছুটিলেন ভদ্র! দেবী; দুর নিরঝরে 

্রক্ষালিয়৷ ক্ষিগ্রকরে গৈরিক অঞ্চল, 

আনিয়৷ শীতল বারি ঢাঁলিল! বদনে 

খষির পিপাসাতুর। করি জল পান, 

দ্বিগুণ বিকৃত মুখ করি মহাক্রোধে, 
গর্জিলা_-“কে তোরা পাপী? স্থভদ্রা, অর্জুন ! 
দূর হও পাপীয়সি, ওরে ছুরাচার ! 

চিনিস্‌ না! দুর্বাসায়, অভিশাপে যার 

কুরুকুল যদুকুল হইল তন্মিত? 

দুর হও! দূর হও! পিপাসা ! পিগাসা !” 
লইয়া মস্তক অঙ্কে, বারি নুণীতল 

আবার দিলেন ভদ্রা। বিকৃত বদদনে। 








১৮০ প্রভাস। 
উঠ্ঠিল চীৎকার পুনঃ--“ওরে পাপীয়সি ! 
দূর,হও! দুর হও ওরে ছুরাচার ! 
এখনি করিব ভন্ম অভিশাপানলে !” 
কহিলেন ভদ্রা দেবী কঠে কক্ুণার-_ 
“খর ভম্ম আমাদেরে ইচ্ছা হয়, দেব! 
কেমনে বাইব চলি, ফেলিয়া তোমায় 
এমন সময়ে হায়! দেও অনুমতি 
সেবিব চরণ গভূ ! হও শাস্ত স্তির, 
পাবে শান্তি, জ্মধুর গাও কৃষ্ণনাম !” 
জতুন্তুপে অগ্নি যেন হইল পতিত, 
গর্জিল দুর্ববাসা ক্রোধে হইয়া অধীর-_ 
“সে পাগীর ভগ্রী, ভগ্বীপতি সে পাগীর, 
সেবিবে !_ পবিত্র অঙ্গ ছুঁইবে আমার ! 
দূর হও! দুর হও! মহথি ছূর্বাসা 
গাইবে সে পাপনাম 1”-_ঘোর অষ্টহাসি 
হাসিলা দ্বণার খষি প্রেতপুর মত-_ 
পযোগানল ধার করি বিদীর্ঘ ভূধর, 
য়ে উদগীরিত, কুগ করিল ভম্মিত 
যে পাপীর, দাবানলে পঙ্গপাল মত, 
গাইবে তাহার নাম মহধি দুর্বাসা ? 


হি ০ 
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দশম সর্গ। ১৮১ 


পেপিস্পাসপাসপিস্পিসপিস্পিসিপাস্পিসিপসিপাস্পিসপ্াস্িস্পিসসপিসপসাশসিসিপিসশাশিপসিপ্াস্পিস্পিস্পিত ৪ 


দূর হও দুশ্চারিনি ! হব শাস্ত, স্থির, 

বল্‌ সেই যোগানলে হইয়াছে পাপী 
ভস্মীভূত, কিন্বা হত অস্ত্রে অনার্য্ের, 

দ্বণিত পশুর মত। বল্‌ ফলিয়াছে 
দুর্ধাসার অভিশাপ, বেদ-্রাহ্মণের 
মহাশক্র মহাপাগী মরেছে পুড়িয়া 
বেদ-যজ্ঞানলে মম, গিয়াছে নরকে ; 

তাহার সে ধর্মরাজ্য গেছে রসাতলে ! 
শিলাথণ্ড পড়ি বুকে সে ঘোর নিশীথে 
করেছে অচল দেহ। বড় ছুঃখ মনে 

নাহি পারিলাম হায়! করিতে প্রদান 
ূর্ণ্যন্ে শেষাহুতি, করি পদাঘাত 

পতিত শকুর শিরে শত শত বার। 

ওই আসে ! ওই আসে 1”--বিরুত চীৎকার 
আবার করিল খধি।-_-প্জলস্ত ভীষণ 
নারকীর সুদর্শন-চক্র নরকের ! 

কোথা যাব! কোথা যার ! একে, একে, একে 
নৃপতি বৈদিকদেব-পূজকের কাছে 

গেলাম, আশ্রয় কেহ দিল না আমায় 

ধরশতরষ্ট দুরাচার। সকলের করে 











১৮২ 


অর্থ্য সে পাগীর তরে ! সকলের মুখে 
পাপনাম ! পাপনামে পূর্ণ ধরাতল ! 

ওই আসে! ওই আসে !”-দুর্ধাসা আবার 
করিল চীৎকার ঘোর,_“দিল না আশ্রয় 
বিধর্ী বৈদিক দেব-পৃজক সকল। 

অধর্্ে পুর্ণিত ধরা । যাইব বৈদিক 
দেবতীগণের কাছে, মাগিব আশ্রয় । 

যাব ওই চন্্রলোকে। এ কি চন্দ্রলোক! 
কোথা শশধর ? কোথা রোহিণী তাহার ? 
কোথায় জ্যোতন্গা? একি! অদ্ভুত! অদ্ভূত! 
এ চন্ত্রলোকের চন্ত্র শোভিছে পৃথিবী 

কি সুন্দর | কি শীতল উৎস জ্যোতনার ! 
শিলাময়-শিলাময়-_কি মরু বন্ধুর 

এই চন্দ্রলোক ! তপ্ত জলস্ত আতপে 

শৈলের উপরে শৈল, শৈল তছুপরে,_ 
বিদীর্ণ, উদগীর্ঘ, মৃত আগ্নেয ভূধর, 

অনন্ত, অসংখ্য। নাহি চিহ্ন উদ্ভিজ্জের ! 
নাহি জীব ! নাহি জল ! কেবল প্রথর 
মধ্যান্থ নৈদাঘ স্থর্য্যে তপ্ত শৈল মরু! 

যায় প্রাণ ! কোথা যাব !-_পিপাসা ! পিপাস! 1” 
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পাসপাস্পিস্পাস্পিন্্িস্পিস পপি সিসপিস্পিসি পটিপাসিপটি পস পট পি পস্পিসিপসিপসি পর্াা্িসপািসি 





বালকের করতালি তুলনায় তার। 


দশম সর্গ। ১৮৩ 


সিক্ত অঞ্চলের বারি নুভদ্রা আঁবার 
ঢাঁলিলেন। ধনগ্য় বিস্মিত, স্তত্তিত, 
ঁড়াইয়া পার্খে করি গাণীবে নির্ভর, 
বীরবেশে, আত্মহারা । বসিয়। স্ভদ্রা 
উদ্দাসিনী, মুক্তকেশী, 'গৈরিক বস্ঠা, 
অঙ্কে ছূর্বাসার শির,-_ুষ্ঠি করুণার । 
“ওই আসে! ওই আসে !”__ছাড়িল চীৎকার 
আবার দ্ুর্বাসা ভয়ে। প্রলাপের মত 
কহিতে লাগিল পুনঃ__“যাঁৰ হৃর্য্যলোৌকে । 
কোথায় আদিত্য জবা-কুস্ুম-সস্কাশ, 
ধ্বাস্তারি, সর্বপাপদ্ন, দেব দিবাকর ? 
কোথায় তাহার রথ? সপ্তাশ্ব কোথায়? 
সারথি অরুণ কোথা ?-_-অনল ! অনল! 
ভয়ঙ্কর-_ঘোরতর--অনল কেবল ! 
অনস্ত, অতল, অগ্নি-মহাপারাবার! 
পর্বতগ্রতিম অগ্নি-তরগ্ক ভীষণ 

ছুটিতেছে, গর্জিতেছে ! তরঙ্গে তরঙ্গে 
কি আঘাত, প্রতিঘাত, বিরাট-গর্জন, 
অনলের অনিবার ! শত বজ্জনাদ, 
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প্রভাস। 
কি শক্তিতে চিন্তাতীত অগ্নি পারাবার 
বিলোড়িত, বিমথিতঃ ঘোর আবর্তিত ! 
কি অসংখ্য অগ্নিস্তস্ত, অনস্ত গোলক, 
অনল পৃথিবীরাশি শত সংখ্যাতীত, 
হইতেছে মহাশৃন্তে অগ্রি-প্রজবণে 
উৎক্ষেপিত অনিবার কি বেগে ভীষণ, 
কত উর্ধে ! হইতেছে উতদ্ভন্ন, বিদীর্ণ 
কি বিরাট মহাশবে ! ভীম বজ-মন্ত্রে 
সংখ্যাতীত পরিপূর্ণ করি মহাব্যোম 
অনিবার ! চিন্তীতীত, কল্পনা-অতীত, 
ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর, দৃশ্ঠ ভয়ঙ্কর ! 
কেমনে জলস্ত সেই অনলমণ্ডলে 
যাইব! শিশুর ক্রীড়া-গোলক কেবল 
তুলনায় ভূমগ্ুল। মধ্যাহ্ন উত্তাপ 
নিদাঘের, তুলনায় তুষার শীতল ! 
কি উত্তাপ ! কি উভভাপ ! যাইছে পুড়িয়া 
রক্ত, মাংস, অস্তি,মজ্জী!-_কি জালা! পিপাসা !” 
.. যস্্রণায় ছর্ধাসার বিকৃত-বদন 
হইল বিক্কৃততর | যন্ত্রণায় খষি 
করিতেছে ছট্ফট্‌? তীব্র যন্ত্রণায় 














দশম সর্গ। 


রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, হতেছে মণ্িত 
ঘন ঘন। সুভদ্রার করুণ হৃদয় 

গলিল, বহিল অশ্রু করুণ নয়নে). 
করুণার প্রেম-গঙ্গা সন্তাপ-হারিণী। 
কহিলেন--“পাবে শাস্তি, লও রুষাম !” 
“দুর হও! দুর হও !”--ছুর্বাস! আবার 
যন্্ণা-জড়িত-কণ্ঠে করিল চীৎকার ।-- 
“আবার, আবার, সেই নাম পাপিষ্টের 
কলুষিত করি কর্ণ !__ আবার, আবার, 
শ্রবণ হইতে প্রাণ করিয়া দাহিত 

তরল অনল-স্রোতে ! ওরে পাগীরসি ! 
ব্যতিচারী ছুরাচাব হীন গোরক্ষক, 
লইবে তাহার নাম মহর্ষি দর্বাদা ? 
লইবে পবিত্র স্বর্গ নাম নরকের? 
পারিজাত পৃতিগন্ধ মাথিবে মৌরভে ? 
আস্মুক সে বিধন্মীর চক্র বিভীষণ, 

খণ্ড থণ্ড ছুর্ধাসার করুক এ দেহ, 

করুক বিদগ্ধ, তম্ম ; তথাপি--তথাপি-- 
তথাপি ছুর্বাস! নাহি লইবে সে নাম! 
ওই আসে! ওই আসে! কি চক্র ভীষণ! 


৮ শা 
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রি প্রভাস। 
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কি ঘূর্ণন ! কি গর্জন। অগ্রি-উদগীরণ ! 

কোঁথ। যাব! কোথা যাৰ! দেবতা! বেদের 

কোথা ইন্দ্র! কোথা রুদ্র! কোণায় বরুণ! 

অশ্বিনীযুগল কোথা !-_-অদ্ভূত ! অন্তত ! 

অনস্ত--অনন্ত-_নীলগর্ডে অনস্তের 

ভ্রমিচে অনস্ত যয অনল গোলক, 

অন্তহীন, দুনিরীক্ষ্য ! কি চক্রে মহান, 

ৃর্ষ্য সথর্য্ মহাশূন্তে করিয়া বেষ্টন, 

ভ্রমিতেছে কত গ্রহ! বেষ্টি গ্রহগণ 

কত উপগ্রহ, কত চন্ত্র ভূমগুল,__ 

ভ্রমিতেছে অনিবার ! গতি আবর্তন 

মানব-কল্পনাতীত। সৌর রাজা কত,-- 

কত সৌর পরিবার,_-শত, সংখ্যাতীত-_ 

ভ্রমিতেছে নীলিমায় মহা অনন্তের, 

অশ্রাস্ত, অভ্রান্ত ! কিবা অনস্ত ভ্রমণ 

অস্তরীক্ষে, কি অনন্ত চক্রে সংখ্যাতীত, 

কি শক্তিতে, কি-নীতিতে, অচিন্ত্য কৌশলে ! 
ংখ্য জগত ! সেই জগতে জগতে 

কতই বিচিত্র সথষ্টি! জড় চেতনের 

কি বিচিত্র রঙভূমি ! জগতে জগতে 
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দশম অর্গ।' ১৮৭ 
সথষ্টি কত রূপান্তর ! জগতে জগতে 
রূপাস্তর জীবে জীবে, উদ্ভিজ্জে উদ্ভিজ্জে, 

| কি বিচিত্র ' কি বিচিত্র, জগতে জগতে, 
উন্নতি ও অবনতি জড চেতনের ! 

ৃ ভুলোক'হইতে ওই পুণ্য দেবলোডী 
-শোভাময় ! শান্তিময়! চিদানন্মময় 1 
মানব হইতে ওই পুণ্যাত্মা সকল, 
-শোভাময় ! শান্তিময় ! চিদানন্দময় | 
কি অদ্ভুত বিবর্তন জড় চেতনের 

কত স্তরে, অধে, উর্ধে, কি নীতি-শৃঙ্খলে, 
ৃষ্টাতীত, জ্ঞানাতীত ! কই দেবলোকে 
কোথ। ত্রহ্ধা, কোথা বিষ্ণু, কোথার বা শিব, 
বৈদিক দেবতাগণ ? কাহার আশ্রয় 

লইব ? আশ্রয় আজি কে দিবে আমায়? 
ওই আসে ! ওই আসে 1”--আবার চীৎকার 
করিল ছুর্বাসা ভয়ে। চাহি অধোমুখে 
জননী করুণাময়ী, করিলেন ধীরে 
সঞ্চালিত ছুই কর,--ছুই কোকনদ-_ 
খষির বিকৃত ভীত বদন উপরে । 

“কি অদ্ভুত ! কি অদ্ভুত 1”_বদন-বিকৃতি 














শত 


প্রভাস। 
খধির হইল দূর। কহিল উচ্ছ্বীে-- 
“কি অদ্ভুত ! কি অন্তুত ! নীলমণিময় 
কি বিরাট দেববপু! বিরাট পুরুষ! 
ছ্বালোক, ভূলোক, ওই অনন্ত আকাশ 
ব্যাপিয়াছে সেই দেহ! গ্রহ, উপগ্রন্, 
চন্ত্র, স্্্য, ধূমকেতু, অসংখ্য মণ্ডল 
ভ্রমিতেছে চক্রে চক্রে সে বিরাট দেহে, 
আদিহীন, অন্তহীন ! মুহূর্তে মুহূর্তে, 
মহাপারাবারে ক্ষুদ্র জলবিষ্ব মত, 

জন্মি জন্মি সেই দেহে হতেছে বিলীন ! 
এই কি সে বিশ্বরূপ ? পরম নিধান 

এ বিশ্বের, নিত্য, সতা, অবায়, অক্ষয় ? 
অনন্ত স্ষ্টির অষ্টা 1 নিয়স্তা নীতির ? 
এ অনস্ত কৌশলের অনন্ত-কৌশলী ? 
এক, অদ্ধিতীয়? ভিন্ন শকতির নাম 
বৈদিক দেবাগণ ? অন্ভুত ! অদ্ভূত! 
সত্য কি এ নবংঘ্্ম ? সত বিশ্বরূগ ? 


ত্য £ ন। না, মানিবে না, হূর্ধাসা কখন।* 


আবার ন্ুুভদ্রা! দেবী সঞ্চারিলা কর। 
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দশম সর্গ। ৭ ১৮৯ 
কি অদ্ভুত ! কি অদ্ভূত 1” বি্বয়ে ভূ্বধাদা 
কহিতে লাগিল--“বেই বিরাট পুরুষ 
হইল কি রূপান্তর ! কিরীটি-শোভিত, 
শঙ্খচত্রধর, নীলকান্তি মনোহর, 
রবিকর পীতান্থর, মহাযোগীশ্বর ! 
হে রাজর্ষি ! মহাদেব ! কে তুমি ? কে তুমি? 
দিবে না, দিবে না, না না, ছুর্বাসা তোমায় 
পশিতে হৃদয়ে তার পশিলে হৃদয়ে ? 
কে তুমি? কে তুমি? ক?” 





সুমধুর না 
গাইলেন ভদ্রা পার্থ। সুমধুর নাম 
উচ্চারিত ধীরৈ সেই বিরুত বদন 
হইল প্রশান্ত, স্থির। পূর্ণ প্রায়শ্চিত। 
পাপমুক্ত খষি চলি গেলা শাস্তিধাম। 
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স্বর্গারোহণ। 


এখন ঘোরাল দিবা, নাহি যেন দিবাকর । 
কি যেন শোকের ছায়া ছাইয়াছে চরাচর | 
কি যেন শোকের গীত গাইতেছে পারাবার। 
কি যেন নমুদ্রানিল বহিতেছে হাহাকার । 
শিলা-ভন্ম-সমাচ্ছন্ন, বিস্তীর্ণ শ্রশানপ্রায়, 
বিস্তীর্ণ প্রভাস-ক্ষেত্র যত দূর দেখা যায়। 
এখনো বিদীর্ণ সেই রৈবতক শূক্ল-চয় 
করিছে উনগীর্ণ ধুম সতম্ম গৈরিকময় 

রহিয়া রহিয়া, যেন করি মুখ ব্যাদানিত 
করিতেছে দৈত্যবৃহ ক্রোধ-বাম্প উদগীরিত। 
এখনো উঠিছে কাপি রহিয়! রহিয়া ধরা, 


একাদশ মর্গ। ১৯১ 





হৃদয় রয়েছে যেন কি শোক আবেগে ভরা ! 
কি যেন শোকের দৃষ্ঠ বিস্তীর্ণ প্রভাস তীর, 
ভন্মাচ্ছ্ন ঘোর কৃষ্ণ! ঘোর রুষণ সিন্ু-নীর 
ঘোর কৃষ্চ আবরণে হইয়াছে একাকার! 
অভিন্ন ধবল বেলা ঘোর কৃষ্ণ পারাবারু। 
নাহি চিহ্ন জীবনের, নাহি চিহ্ন রা 1 

যেন গ্রলয়ের দিন, 

জগত হয়েছে লীন 
মহাকাল-মহাবক্ষে, মহাবক্ষে গ্রলয়ের । 
অগ্থিগিরি উদগীরিত প্রস্তরে আহত, হত, 
অনার্ধ্য পড়িয়। আছে স্থানে স্থানে শত শত। 
নাহি হিংত্র জীব-চিহ্ন, শৃগাল, বায়নগণ ) 
কেবল উত্তপ্ত বায়ু স্বনিছে কি শোক-স্বন 
মাথি ধু তম্ম অঙ্গে ! আহতের আর্তনাদ 
বহিয়া বহিয়! ধীরে শোকে ত্রাসে সবিষাদ ! 
কেবল স্ুতদ্রা পার্থ, শোকে ত্রাসে অভিভূত, 
ভরমিছেন, করুণার অশ্রুতে নয়নাগনুত। 
করি আহতের সেবা, হতে বর্ষি অশ্রজল, 
করুণার নদ নদী ভ্রমিছেন অবিরল। 
আর চলিল না! পদ) কীপিয়া উঠিল প্রাণ 3 





সম্মুখে উৎসব-ক্ষেত্র প্রভাসের,_কি শ্মশান ! 
যথায় যোজন ব্যাপী ছিল শিবিরের সারি, 
আলোক-কুন্ুম-দামে নাট্যশালা অন্থুকারি, 
দগ্ধ শিবিরের দও স্থানে স্থানে চিহ্ন তার 
রহিয়াছে দীড়াইয়া, দগ্ধ বন্ত্রধণ্ড আর। 
তস্মাবৃত, শবাবৃত, প্রস্তর-গৈরিকাবৃত, 
বিস্তীর্ণ মহাশ্মশান ধৃ্রপুঞ্জে আচ্ছাদিত ! 
বিলাসের ভগ্ন, দঞ্চ, উপকরণের রাশি 

আছে পড়ি শব সহ) এখনে। রয়েছে বাসি 
বিলা-কুম্ুম-দাম যাদবের যাদবীর 

অঙ্গে অঙ্গে ভন্মাবৃত; করে পান-পাত্র স্থির 
এখন রয়েছে কারো; রয়েছে বিলাস বেশ 
ভম্মাবুত ; তম্মাবুত বেণীবদ্ধ চারু কেশ। 
রহিয়াছে অঙ্গে অঙ্গে র্রময় আভরণ 
যাদবের যাদবীর, শুষ্ক অলক্ত চন্দন | 

পড়ি যনতরী যন্ত্র করে, নর্তকী অর্ধেক নাচে; 
বক্ষে মৃত প্রণয়িনী প্রণয়ী পড়িয়া আছে। 
কেহ গদাহত, কেহ অন্ত্রাহত নিদারুণ, 

কেহ বা প্রস্তরে,_অন্তে প্রকৃতির অকরুণ। 
ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুবি, কোথা ভ্রাতুপুত্র সহ. 

















একাদশ সর্গ। ১৯৩ 





আছে পড়ি ছুই জন; কোথা দৃপ্ত শোকাবহ, 
ছুই দ্বন্দ্ী মধ্যে আসি পত্রী, পুশ্রী, ভগ্মী বলে 
নিবারিতে দন্বযুদ্ধ, পড়িয়াছে মধ্যস্থলে। 

ছুই দিকে ছুই কর রহিয়াছে প্রসারিত ) 

কি করুণা, কাতরতা, রয়েছে মুখে অক্টিত ! 
নিমিষে নিরখি দৃশ্ত,_ উদ্ধীমুখে, অক্রঈলে, 
করযোড়ে ধনঞ্জয় বসিলেন ধরাতিলে 

জানু পাতি। ভক্র! দেবী, হৃদয়ে শাস্তির ধাম,_- 
দীড়াইলা করযোড়ে, অধরেতে কৃষ্ণনাম 

অ্দুট ) ঈষৎ ধীরে কাপিতেছে ওষ্ঠাধর, 


উর্ধমুখ শান্তিময়, স্থিরনেত্র ইন্দীবর । 
রহিলেন ছুই জন মুরছিত যোগস্থিত 


মহাশোকে, স্থির দেহ, নয়ন অবিচলিত। 
মহাশোকে অজ্জুনের করুণার পারাবার 
উদ্বেলিত, অশ্রধারা বহিতেছে অনিবার। 
স্থদ্রার যহাশোক শান্তির সাগরে ধীরে . 
হইল বিলীন, নেত্র ছল ছল প্রেম-নীরে। 
কিছুক্ষণ পরে উঠি কহিলেন ধনগ্রয়_ 

*এ কি লীলা হরি ! তুমি প্রেমময় দয়াময়। 
দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্র, সেই শৌক-পারাবার 3 














পর 


১৩ 





১৯৪ 


প্রভান। 


ক্ষুদ্র সরোবর, এর নহে যোগ্য তুলনার। 
কুরুক্ষেত্র বীর-ক্ষেত্র, বীরের ত্রিদিব-ধাম 1 
প্রভাস উৎসব-ক্ষেত্,_তার এই পরিণাম ! 
কুরুক্ষেত্রে এই রূপে বিকট মৃত্যু, বিলাস, 

করে নাই নিরমম পরম্পরে উপহান। 

এরেঁ অমৃতে তথা উঠে নাহি হলাহল। 
এরূপে আমোদ-ুধা হয় নাই অশ্রজল। 

এই রূপে হাসি তথা হয় নাহি হাহাকার। 
প্রমোদ নিকুঞ্জ বন হয় নাহি পারাবার। 
পড়েছিল বীরগণ মহা মহীরুহ যথা ) 

ছিল না এরূপে তাহে জড়িতা রমণী লতা । 
বসস্ত বাহারে তথা উঠেনি দীপক রাগ। 

ছিল না কুহ্ুম বনে লুকাইয়া তীব্র নাগ। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র ; এ ক্ষেত্র আত্মহত্যার ; 
কুরুক্ষেত্রে বীর্ধ্য ক্রীড়া ; এ ক্ষেত্রে ক্রীড়া স্রার। 
মানব, প্রকৃতি, মিলি করিয়াছে কি ভীষণ 
দাবদগ্ধ, সুসজ্জিত সুরম্য প্রমোদ বন! 
কুরুক্ষেত্র যুন্ধক্ষেত্র, ধর্ম রাজ্য লক্ষ্য তার). 
হরি! এইরূপে কুল করিলে কেন সংহার ?” 
কেবল কহিল! দেবী--“কর্দমফল! কর্মফল! . 


ঁ 





একাদশ সর্গ। ১৯৫, 


এত দিনে ধর্দারাজ্য দৃঢ়, স্থির, অবিচল।” 
কিন্তু কই, কৃষ্ণ কই ? ছুটিল্ন দুইজন 

দেখিলেন সন্মুখেতে বৃক্ষতল মনোরম । 
একটি গৈরিক খণ্ড, একটি খণ্ড শিলার, 
পড়েনি একটি ভন্ম,-বেলা-ভূমি পরিষ্কার । 
শোভিতেছে বেলাখণ্ড যেন বেলফুল রাশি, 
শোকের শ্মশানে যেন শাস্তির শীতল হাসি। 
বুঝিলেন দুই জনে দারুক, শৈল, কেশব, , 
এইথানে দীড়াইয়! দেখিলেন এ বিপ্লিব।, 
সাষ্টাঙ্গে প্রণত ভূমে হইলেন ছুই জন, 
পাইলেন শোকে শাস্তি পাতি বক্ষ অনুক্ষণ। 
মহামরুদদ্ধ বুকে কি যেন তুষার জল 
প্রবেশিল, দগ্ধ প্রাণ করি শান্ত স্থশীতল। 
ললাটে পরশি ভূমি প্রণমিয়া বহুবার, 
মাখিয়া ললাট বক্ষে পূজ্য পদরজ আর, 
চলিলেন ছুই জন উর্ধশ্বাসে বহুদূর, 
ও কে! জননীর অঙ্কে যেন শিপু তৃষ্ণাতুর! 
একটি রমণী অঙ্কে কখন রাখিয়া মুখ 
করিতেছে ছটফট, ভূতলে রাখিয়া বুক । 
কখন উঠিয়া চাহি শৃন্ত পানে আত্মহারা 


দল এ 
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, ১৯৬ প্রভান। 
ছুটিছে উন্মাদ মত, ছুনয়নে অশ্রধারা। 
“শৈলজে ! শৈলজে !”--পার্থ কহি কণ্ঠে উচ্ছ্সিত 
ছুটিলেন, লইলেন হৃদয়েতে উদ্বেলিত 
শৈলজায় ; কহিলেন নেত্রে অশ্রু ছল ছল-_ 
“কোথায় আছেন কৃষ্ণ ? আছেন কুশলে বল?” 
ধঁড়াইয়া নাগরাজ ছিল চাহি শূন্য পানে, 
সথমধুর কৃষ্ণনাম যেমতি পশিল কাণে, 
কহিল! আকুল কাদি,_-“আহা কি মধুর নাম ! 
কে শুনা”ল, বুড়াইল পাপীর তাপিত প্রাণ? 
গাও নাম আর বার ! গাও নাম শত বার! 
সহ সহশ্র বার! লও নাম, গাও আর! 
গাও নাম পাঁরাবার ! গাঁও নাম সমীরণ! 
গাঁও নাম চন্্র হুর্ধ্য ! গাঁও গ্রহ অগণন ! 
এমন মধুর নাম, পতিতপাবন নাম, 
এমন ত্রিতাপহর, শীতল শাস্তির ধাম, 
নাহি মর্তযে, নাহি স্বর্গে। এমন মধুর নাম, 
গাও মুখ ! গাও চোক ! গাও অঙ্গ ! গাও প্রাণ! 
গাও মুখ মধুস্থরে ! গাঁও চোক অবিরাম 
বরবিয়া প্রেমধারা ! নামামূত করি পান, 
গাও প্রেমানন্দে তুমি গলিয়া, পাষাণ প্রাণ ! 


4. 


পৃ 














শিস 
৫ 


একাদশ সর্গ। ১৯৭ 


শ্পাপসিরি পা শদািিপস্াসস ৯৩৯টি পি তসিস্িন্পাস্পিশি? 


নামামূতে মত্ত অঙ্গ নেচে নেচে গাও নাম ! 

হরে! কষ! হরে! কৃষ্ণ ! হরে! কষ! হরে! হরে! 
হরে! রাম! হরে! রাম! রাম! রাম! হরে ! হরে !” 
ছুই বাহু উদ্ধে তুলি, দিয়া তালি অবিরাম, 
নাচিতেছে নাগরাজ গাইয় গাইয়! বাম 

গাগল শিশুর মত; বহিয়া নয়নধারা 

ভিজিতেছে বঙ্গ, বেলা,--নাগরাজ আত্মহারা ! 
প্রেমাননে চিত যেন হইয়াছে প্রপূরিত ; 


. বহিতেছে অনিবার নেত্র পথে উদ্বেলিত। 


সেই নৃত্যে, সে আননে, স্ুভদ্রা ও ধনগয় 
ভূলিলেন আত্মশোক, হইলেন তন্ময় । 
সেই প্রেম! সে আনন্দ! সেই গীত! সে নর্ভতন ! 
হইতেছে বাস্ুকির স্োদ কম্প ঘন ঘন। 
মহাভাবে রোমাঞ্চিত হইয়! দেহ অধীর 
পড়িতে, আপন অঙ্কে ভ্রী লইলেন শির । 
মহাভাবে ভদ্রা, পার্থ, শৈল, আত্মজ্ঞানহীন 
রহিলেন কিছু ক্ষণ, আত্মপ্রেমানন্দে লীন। 
মহাশোক-আ্রোতম্বতী ধনগয় সুতদ্রার 
হইল বিলীন, পশি প্রেমানন পারাবার। 
বীরে ধীরে বাস্ুকির উপজিলে বাহা জ্ঞান, 





রস 


্ে 


১৯৮ 


গ্রভাস। 


তাস স্িস্পিস্পস্পিসস্ি স্পস্ট ও লা ওল 





কহিল! শৈলজা-_“দাদা ! পূর্ণ তব মনস্কাম ! 
যে দেবী আরাধ্যা তব, জীবন-স্বপ্ন তোমার, 
চেয়ে দের্খ তব শির অঙ্কে সেই স্ভদ্রার। 

যেই পার্থ শত্রু তব, দেখ পদতলে বসি 
সেবিছেনু পদ তব ! কি প্রেমে কি অশ্রু থসি 
পড়িতের্ছে পদে তব, পড়িছে বক্ষে তোমার! 
হইয়াছে প্রেমানন্দ কি মহাঁশোকে সঞ্চার ! 
জলিলে একটি জন্ম যেই প্রেম-পিপাসায় 

কর পাঁন সেই প্রেম অজন্ত স্বধা-ধারায় ! 
পতিতপাবনী ধারা এই মাতা জাহবীর, 
বুড়াইবে প্রাণ তব, যুড়ায়েছে পাপিনীর ।” 
“মুদ্রা ! সুভদ্রা। ! পার্থ 1”__নাগরাঁজ সবিন্ময় 
উঠিয়া রহিল চাহি মৃষ্ঠিবৎ, গ্রীতিময়। 

দ্ুভদ্রা জীবন স্বপ্ন ! স্থভদ্রা ! পিপাসা মম! 
একটি চরণ-রেণু ভাবিতাম স্বর্গ সম। 

আমার আরাধ্য দেবী, আমার সর্ধন্থ ধন,-- 
তার অগ্কে মম শির, আমি পাগী নরাধম। 

হায় মা! একটি জন্ম গুড়ি কিবা কামানলে 
পৃজিয়াছি পত্বীভাবে, চেয়েছি হরিতে বলে ! 
করিয়াছি কুরুক্ষেত্র, এ গ্রভাস সংঘটিত). 





৫ 











একাদশ সর্গ। ১৯৯ 


প্পিসিস্পসপস্পা্িস্পসিপস্পীশিসিপর্পাস্িিশিস্পিস্পিসপার্া্সিসসি ৩ 


কৌরব যাদব রক্তে করিয়াছি কর্দমিত 

এই কর, এই আত্মা ;_-সকলি লীলা তাহার! 
আজি কোথা সে স্থুভ্রা? মেবাস্থুকি কোথা আর? 
স্বপন ! স্বপন সব!--বিকট-স্বপন ঘোর ! 
সেই ঘোর অমাবস্তা আজি হইয়াছে ৫ভার। 
আজি সেই পত্রীভাব মনে নাহি পড়ে আর; 
আজি তুই প্রেমময়ী মা আমার ! মা আমার ! 
কত প্রেম মুখে তোর, কত প্রেম অঙ্কে, বুকে ! 
সে অঙ্কে শিশুর মত বাস্থুকি ঘুমাবে সুখে 1” 
বাস্থকি আবার অঙ্কে রাখি শিশুমত শির 
কাদিতেছে, ভিজিতেছে অঙ্ক ঝরি অশ্রুনীর। 
"তুই মম কারু আজি; তুই মম শৈল আর) 
তুই মম মাতা, পিতা, তুই মা! কৃষ্ণ আমার !” 
উচ্চারিতে কৃষ্ণনাম হল পুনঃ ভাবাবেশ, 
বাস্থুকি কহিল উঠি,__"্মরি । কি মধুর বেশ 1” 
চাহি সভদ্রার পানে--“কি মোহন চূড়া শিরে ! 
কাপিতেছে শিথিপুচ্ছ মলয়ে কি ধীরে ধীরে ! 
কেশে ফুলমালা, পৃষ্ঠে কি মোহন পীতধড়া ! 
কি ত্রিভঙ্গ নীলকাস্তি, অতরল সুধা ভরা ! 

কি মোহন পীতান্বর ! গলে কিবা বনমালা ! 
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চন্দন-চষ্চিত বুক কি প্রেমের নাট্যশাল! ! 

শ্রীঙ্গের কি সৌরভ যেন পারিজাত রাশি ! 
করপ্মে বিশ্বাধরে শোভে কি মোহন বাশী! 
বাজিতেছে কি মধুরে! ডাকিতেছে-_-আয়! আয় ! 
এই যাঁই, এই যাই 1”_ভাবাবেশে পুনঃ রাঁয় 
পড়িলা“ভদ্রার অঙ্কে প্রেমাননে মূরছিত। . 
হইলেন চারি জন ভাবে জ্ঞান-বিরহিত | 


গাইলেন তিন জন,_- প্রেমে পুলকিত গ্রাণ-_ 


আত্মহারা চাতি শূন্য, লীলাময় কৃষ্ণনাম। 

বাস্থৃকি মেলিলে নেত্র শুনিতে শুনিতে নাম, 
কহিলেন ধনগীয়__“নাগেন্্র ! আকুল প্রাণ 
কোথা কৃষ্ণ? কহ, তুমি পেয়েছ কি দেখা তার ? 
কোথায় আছেন তিনি? পাইব কি হায় ! আর 
হৃদয়ে সে পদাধুজ? দেখিব নয়ন ভরি 
নর-নারায়ণ রূপ, কহ দাসে দয়া করি 1” 

“কোথা রুষ্ণ ?*-_নাগরাজ উঠি পুনঃ আত্মহীরা 
পার্থে আলিঙ্গিয়া কহে বিস্ফীরি নয়নতারা_ 
“কোথা কুষ্ণ ?”"-_উচ্চ হাসি বাস্থুকি উঠিল হাসি, 
সে হাদিতে কি আনন্দ, কিব৷ প্রেমস্থধারাশি ! 
“কোথা কৃষ্ণ ?__দেখিছ না কৃষ্ণ কোথা, ধনঞ্জয়? 
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বীরেন্ত্র চাহিয়া দেখ চরাচর কৃষ্ণময় | 

কৃষ্ণ চন্দ, কৃ সুর্ষো, কৃষ্ণ গ্রহে উপুগ্রহে। 
অনন্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বহে। 
মেঘে কৃষ্ণ, বজ্তে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ দীপ্ত চপলায় ; 
কৃষ্ণ ভীম ভূকম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর বাটবয়। 
কৃষ্ণ অমা-অন্ধকাঁরে, কুষণ ফুল্ল জ্যোতনায় 
কৃষ্ণ, সিন্ধু-জলোচ্ছাসে, কৃষ্ণ গৈরিক ধারায় । 
কৃষ্ণ মহাশৈলাচলে, কৃষ্ণ ফুলে, কৃষ্ণ ফলে, 
কৃষ্ণ জলে, কৃষ্ণ স্থলে, তুষারে, কৃষ্ণ অনলে। 
বিলাদ শয্যায় কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে। 
প্রেমের কটাক্ষে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অস্ত্র বরিষণে । 
কৃষ্ণ শার্দূলের দস্তে, রুষ্ণ নারী বিস্বাধরে । 
শোকের ক্রন্দনে কৃষ্ণ, প্রেমের সঙ্গীতস্বরে। 
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্য় ?--কষ্ণ মম এ নয়নে । 
কোথা কুষ্ণ, ধনঞ্জয় ?--কুষ্ণ মম এ শ্রবণে। 
কোথা কৃষ্ণ, ধনপ্জয় 1--কৃষ্ণ মম এ অধরে | 
কোথা কৃষ্ণ, ধনগ্রয় ?--কৃষ্ণ মম কষ্ঠস্বরে | 
কৃষ্ণ যম রক্তে, মাংসে, অস্থিতে, কৃষ্ণ মজ্জায়। 
কষ্চ মম এ হৃদয়ে, এ ক্ষতে দেখ না, হায় 1” 
বক্ষের সে অস্ত্ক্ষত উত্তেজিত বিস্ফীরিত 
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আপাস্পিস্পাস্পা্িাসি 


পর 
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হইয়া আবেগে, রক্ত হইতেছে প্রবাহিত। 

রক্তজ্বা হ'তে যেন রক্ত চন্দনের ধারা 

ঝরিতেছে পুষ্পপাত্রে ;__বাস্থুকির নেত্রতারা 

আবার উঠিল ভাসি প্রেমাশ্রতে স্ুণীতল, 

বিষু-পদে উপজিল যেন জাহুবীর জল। 

«কোথা রুষ্ণ, ধনগ্য় 1” করি অপি নিষ্কোধিত, 

কহিল! নাগেন্ত্র পুনঃ_-“কর বক্ষ বিদারিত ! 

দেখিবে আমার সেই ননীচোরা! নীলমণি ; 

পুষি তারে কি আদরে দিয়া প্রেম ক্ষীরননী। 

কত শাসি, কত হাসি, সাজাই সে তন্থখানি ! 

আমি তার পিত। নন্দ, যশোদ| জননী আমি ! 

শ্রীদাম হ্থদাম আমি, কত খেল! খেলি সঙ্গে ! 

ব্রজের কিশোরী আমি, কত ক্রীড়া! করি রঙ্গে ! 

কুঞ্জে কুঞ্জে জ্যোত্ায় বাজে কি মধুর বাশী! 

কি প্রেম-যমুন! বহে কি অনন্ত প্রেমরাশি! 

ওই গুন বাজে বাশী, ওই ডাকে--“আয় ! আয় ! 

এই যাই, এই যাই।”__প্রেমে রোমাঞ্চিত কায় 
 ছুটিলা বাস্থৃকি বেগে নাচি করতালি দিয়া, 

ধরিলেন ধনঞয় ছুই বাহু গ্রসারিয়। ৷ 

প্যাক মান, যাক কুল ! ছেড়ে দেও! ছেড়ে দেও! 
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জীবন যৌবন নাথ ! নেও তুমি, সব নেও !” 
কাদিতে কাদিতে ক্রমে ভাবাবেশে মুরদ্থিত 
হইলা পার্থের বক্ষে,__ছুই বক্ষ সম্মিলিত 

কি শক্রর, কি কঠোর! কিবা প্রেমানলে গলি 
মিলিল মিশিল, যেন রবির কিরণে জঙ্গি | 
মিলিল মিশিল স্িগ্ধ ছুখানি কোমল ননী; টা 
চন্তু-করে যেন ছটি চন্দ্রকান্ত মণি-খনি। 
ছুই দিক হ'তে আসি ছুই নদ বিপরীত, 
মিলিল মিশিল মহাপারাবারে পবিত্রিত। 
অর্জুনের অংসোপরে মুগ্ধ শির বাস্থুকির | 
বাস্থকির অংদোপরে অঙ্জুনের মুগ্ধ শির । ' 
আলিঙ্গিয়। পরস্পরে দৃঢ় প্রেম আলিঙ্গনে 
স্থির ছুই বীরমুর্তি, ধারা বহে ছু নয়নে। 
নির্বাপিত অগ্নি-গিরি-শেখর হ'তে শীতল 
যেন নির্বারিণী ধার! বহিতেছে অবিরল। 





“চেয়ে দেখ মা আমার 1”--কহে শৈল মুগ্ধমন__ 
“আধ্য অনার্য্ের আজি চির-প্রেম-সম্মিলন ! 

কি শোকের মরুভূমে,_কে লীলা বুঝিবে ভার 1 
উথলিল স্ুুশীতল কি প্রেমের পারাবার ! 
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পূর্ণ মনোরথ তোর, পূর্ণ মনোরথ মম, 
ধরাতলে ধ্শরাজ্য হইল পর্ণ স্থাপন! 
আনন্দে পূর্ণিত প্রাণ, আয় মা ! হৃদয়ে আয়! 
দে রে স্থান বুকে তোর এ ভগ্নীকে, বালিকায় 1” 
মুঙ্ছিতা হইয়! শৈল পড়িল! ভদ্রার বুকে, 
ষজিতা সদা বসি বুকে বুকে মুখে মুখে ! 
আধ্য অনার্ধ্যের বীর্য্য, আর্ধা অনার্য্যের শক্তি, 
আর্ধ্য অনার্্যের প্রেম, আর্ধ্য অনার্ধ্যের ভক্তি, 
আর্য্য অনার্ধ্যের ধর্ম, কর্ণ আর্ধ্য অনার্ধ্যের, 
এত দূরে-_এইকূপে--মিশি মহাভারতের 
সঞ্চারিল নববুগ। নবধুগ-ইতিহাস 

এইরূপে, এত দুরে,_মানব-অদৃষ্টাকাশ 
করিয়া আলোক পূর্ণ,_খুলিল মহিমান্বিত, 
ভারতে মহাভারত হইল পূর্ণ-স্থাপিত। 
্রাহ্মণের ধর্মানি, ক্ষত্রিয়-অধর্ম আর, 
অনার্ধ্যের দংঘর্ষণ, কাপাবে না ভিত্তি তার। 
আর্ধ্য অনার্য্ের এই মহাশক্তি সন্ষিলিত, 

গঙ্গা! যমুনার মত, কিছু দূর প্রবাহিত 

হইয়া অমিশ্র শোতে, হইবে পূর্ণ মি্রিত, 
করিবে ভারতভূমি শাস্তি-বারি বিপ্লাবিত 
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স্তর সহমর বর্ষ। সে শাস্তি-প্লাবিত তটে 

ফলিবে কতই রত্ব, নীল নৈশীকাশ পটে 

অনন্ত নক্ষত্র মত! কত কীর্তি অতুলিত, 

অমর, অনন্তম্পর্শী, হবে তাহে প্রতিঠিত, 

অসংখ্য মৈনাক মত। মহাকাল-পারাবার 

গাইবে সে কীন্তি গীত, গ্রণমিবে অর্নিধার 1” 
ভাঙ্গিল আনন স্বপ্ন, জাগিল হৃদয় চারি, 

জিজ্ঞাসিল! ধনঞ্জয় মুছিয়া নয়ন-বারি 

আপনার--“নাগরাজ ! কর আত্ম-সন্বরণ ! 

কহ দয়া করি, তুমি দেখেছ কি নারায়ণ? 

দেখিতে সে পদাধুজ বড়ই আকুল প্রাণ। 

কোথায় আছেন হরি ? দেখেছ কি ভগবান ?” 

“দেখেছি”-_বাস্থুকি ধীরে উত্তরিলা শাস্ত, স্থির, 

বছিতে লাগিল পুনঃ ছুনয়নে প্রেম-নীর। 

“দেখেছি, কিরীটি ! আমি দেখেছি নয়ন ভরি 

দীনবন্ধু, কপাসিদ্ধু, পতিতপাবন হরি ! 

দগ্ধ মরু দেখে যথ! নিদাঘের নবঘন, 

দেখিয়াছি আমি সেই নররূপী নারায়ণ। 

এই শিলাসনে বসি, এই নিম্ববৃক্ষতলা, 

অঙ্কে বক্ষে কার মম, প্রেমে জড়াইয়া গল! । 
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বড় পুণ্যবতী কারু ! কি প্রেম-মূরতি খানি ! 
সেই পুণ্য, সেই প্রেম, কোথা পাব পাপী আমি! 
মহাশক্র!”-_নাগপতি কাদিতেছে শিশু সম-_ 
প্যাদব শোণিতে সদ্য কলুষিত কর মম! 

তথাপি কি ক্ষমা, দয়া! কহিলেন_-“এস ভাই ! 
এস বক্ষে !__লীলা শেষ, শান্তিধামে চল যাই !? 
পড়িলাম পদতলে, লইলেন তুলি বক্ষে, 

কি প্রেম নয়নে চাহি, কি ধারা বহিছে চক্ষে! 

কি ত্রিদিব সেই বক্ষ ! মরু বক্ষে কি অমৃত 
ঝরিল অজস্র! প্রাণ হইল কি পবিভ্রিত, 
শীতলিত, কি দ্রাবিত ! পাষাণ হইয়৷ জল 

বহিতে লাগিল যেন নেত্রপথে সুশীতল। 

হইলাম মুরছিত, দেখিলাম ধরাতল 

শত চক্ত্রালোকে যেন হইয়াছে সমুজ্জল। 

কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, মধুর, মধুরতর, 

উঠিল ভাসিয়া ধীরে, মনপ্রাণমুগ্ধকর ! 

কি সুন্দর পুষ্পরথ ! রথ-শিরে সুদর্শন 

কিবা চক্র সমুজ্জল। স্তস্ত-শিরে স্থুকেতন, 
সুদর্শন চত্রান্কিভ, উড়িতেছে কি লীলায় ! 

কি লীলায় উঠিতেছে ধীরে রথ অমরায় ॥ 


চি পৃ 
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রথে বসি নারায়ণ, অঙ্কে কারু বসি সুখে 
.গল! জড়াইয়া৷ প্রেমে, বুকে বুকে মুখে মুখে 
পরশিয়া ভাবাবেশে ) ভাবাবেশে চরাচর 
.গ্রাইতেছে হরিনাম,_চরাচর কি সুন্দর! 
গাইতেছে হরিনাম পারাবার কি মধুর! 
গাইতেছে অস্তরীক্ষ, গাইতেছে সুরপুর ! 
ভাবাবেশে দেবাঙ্গনা নাচিয়া গাইয়! নাম, 
বর্ষিতেছে সুবাসিত পুষ্পরাশি মুষ্ধপপ্রাণ। 
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রেম, তরঙ্গে তরঙ্গে নাম, 
প্লাৰি বিশ্ব ছুটিয়াছে গ্রহে গ্রহে 'অবিরাম। 
সে প্রম-তরঙ্গে রঙ্গে, সে নাম তরঙ্গে আর, 
ভাসিয়! উঠিছে রথ ;- বিশ্ব: পদের ল! 
আমি রহিলাম পড়ি, হায়! নহাপাগী আমি ! 
যাদবের সদ্য রক্তে কলুষিত মম পাণি! 
না না নাথ!,জান তুমি, তুমি ত অস্তরঘামী, 
আমি বনপণ্ড হীন, নহে আততায়ী আমি । 
্রক্কতির সে বিপ্লবে, সে নিশীথে বিভীষণ, 
যাদব-শিবিরে গশি করেছি সম্মুখ রণ। 
একটিও গুপ্ত শর, একটিও গুপ্তাঘাত,_ 
আমিকরি নাই গুপ্ত এক বিন্দু রক্তপাত। 








২০৮ প্রভাম। 
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এই দেখ অঙ্গে অঙ্গে অন্ত্র-লেখা বাস্থুকির ! 
বাস্থুকি ছুর্বাসা নহে, বাস্থৃকি অনার্ধ্য বীর । 
তুমি বাঞ্মুকিরে নাথ ! করিয়াছ আলিঙ্গন 
কত দয়া! কত প্রেম! নরহরি ! নারায়ণ !” 
আরবার বাস্থৃকির হইতেছে ভাবাঁবেশ, 
কাপিতেছে দেহ, নেত্র হইতেছে নিনিমেষ। 
পুলকিত, রোমাঞ্চিত, হইতেছে কলেবর, 
হইতেছে স্বেদোদগম, ছুনয়নে দর দর। 
বহিতেছে প্রেমধারা, কি যেন আনন্দ-নীরে 
হইতেছে সিক্ত অঙ্গ, প্রাণ পরিপূর্ণ ধীরে । 
বাস্থকি আবিষ্ট কঠে কহে_-“দেখ কি সুন্দর ! 
কি সুন্দর বৃন্দাবন ! কি কদন্ব মনোহর ! 

কি জ্যোৎস্না ! কি সুন্দরী যমুনা বহিছে-হাসি ! 
কি পুষ্প-সৌরভ ! কিবা বাজিছে মধুর বাঁশী। 
কি প্রেমমূরতি শিশু, কি প্রেমঃনয়নধারা ! 
গল! জড়াইয়া কারু প্রেমময়ী আত্মহারা ! 

ওই বাজিতেছে বাণী কি মধুরে--আয় ! আয়!” 
এই যাই, এই যাই ।”-_বাস্থৃকি ছুটিয়া যায় 
ছুই বাহু প্রসারিয়া ; মহাভাবে প্রেমভরে 
পড়িতে ধরায়, পার্থ ধরিলেন ক্ষিপ্রকরে। 


৯৩১ 
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রাখিলেন স্থতত্রার অস্কেপ্থ মুগ্ধ শির ; 
বসিলেদ শৈল, পার্থ পদতলে বান্থফির 
লয়ে বক্ষে পদতীর্৫খ। ভাবাবিষ্ট তিন জন 
রহিলেন চাহি শুষ্ভে সেই প্রেম-বৃন্দাবন। 
প্রেমাঞ্জ নয়নে, প্রেম আনন্দে চিন্ত অল, 
শুনিলেন সেই বাঁশী, সেই যমুনার ক্প। 
সুভদ্রার অস্ক-স্থর্গে শুইয়া আনন্দ মনে 
মহাতাবে গেল! চলি বা্থুকি সে বৃন্দাবনে । 
কাপিল বস্থুধা যেন মহাভাবে বিকম্পিত $ 
গরজিল সিন্ধু যেন মহাভাবে উচ্ছৃসিত। 
ঘোরাল প্রকৃতি মৃষ্তি) দিনে নাহি দিবাকর 
মহাভাবে সমাধিস্থ যেন বিশ্ব চরাঁচর। 
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কর্মফল । 
বৈবতক যোগশৃঙ্গে, বিটপি-ছায়ায়, 
“বসিয়া মহর্ষি ব্যাস অজিন আসনে। 
বসি চারিদিকে ধ্য।ন-মগ্র খবি প্রায় 
: কুরক্গ, শশক, মেষ শার্দুলের লনে। 
অপরাহ শেষ। মহা আকাশ মণ্ডল 
উপরে হুনীল শাস্ত )--শান্তি-নিকেতন 
যেন নারায়ণ বক্ষ বোগে অবিচল, 
আবরি হিরণ্যগর্ভে অনস্ত ভূবন। 
নিয়ে প্রভাসের সিন্ধু স্থনীল উজ্জল, 
অনস্ত তরঙ্গ ভঙ্গে শ্বেত পুপ্পাবৃত ;-- 
যেন নারায়ণ বক্ষ লীলায় চঞ্চল, 
প্রেমে উচ্ছাদিত, স্বেত চন্দনে চর্চিত। 
কি ঘোর বিপ্লব পরে কি শান্তি, সুন্দর 
বিরাজিছে বস্ুধার বক্ষে সুগ্তামল ! 
কি ঘোর বিপ্লব পরে কি শীস্তি হুন্দর 
ব্রাজিছে মহর্ষির বক্ষে সুশীতল 1_- 
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দেখিলেন ধনপ্রয়, অজিন. আসনে 
বসি মহর্ষি পার্থখে শোফে উদ্দেলিত) 
কি যেন গৈরিক বৃষ্টি, ভীম ভূকম্পনে; 
করেছে হৃদয় রাজ্য ঘোর বিপ্লািত। 
কহিলেন সব্যসাচী-“হার ! দেব! আমি 
দেখিয়াছি দ্বারবতী ;--সে অমরাবতী 
করেছিল অনাথার হাহাকার বাণী, 
অনাথার অশ্রধার!, কিযে শ্রোতম্বতী ! 
উত্সবের নাট্যালয়ে মধ্য অভিনয়ে 
গিয়াছে চলিয়া বেন অভিনেতাঁগণ ) 
সজ্জিত আলোকে ফুলে সেই রঙ্গালয়ে 
অনাথা রমণী শিশু করিছে ক্রন্দন! 
দেখিলাম বজ্রসম কঠিন হৃদয়ে 
সে শোকের সতীত্বের স্বর্গপুণ্যময় ! 
করি বজাঘাত সেই পুরে নিরদয় 
কহিলাম--'তিরোহিত হরি লীলাময় !” 
কহিলাম--সত্যভাম! ! করেছে তোমার 
করেছেন সমর্পণ নর-নারায়ণ 
ংশ-শেষ কুলভার, শিশু, অনাথার 1 
লও এই ভার--শৌোক কর সম্বরণ। 








২১২ ধরা £ 


সপ্ত দিবান্দিশি পপ়ে অই লীাভূমি 
্থাকবন্তী সিন্ুগর্ছে হবে নিমজ্জিত, 
বলেছেন লীবাময়। পুষ্যথতী ভূমি 
চল ইনজপ্রন্থে, শোক কর ভিরোহিত !+ 
কি আলোকে রুক্ষিণীর উঠিল ভাসিল্না 
*পিরুপম সেই রূপ! ক্কি হালি অধরে 
ঈষৎ-_ঈষৎ-_শাস্ত ! উঠিল হাসিয়া 
অরুণ গোলাপে সিক্ত শিশির শীকরে। 
কি আনন্দ ভুলয়নে প্রেমে ছল ছল! 
পতিগ্রাণ নববধূ প্রেম আবাহন 
শুনেছে পতির য্নেন। অঙ্গ চল চল 
অন্থুরাগে, অনুরাগে প্রছুল বদন । 
আবেশে অবশ দেবী গলা জড়াইয়া 
পড়িলেন সপত্বীর বক্ষে ্বর্গোপম । 
সেই হাসি, মে আনন্দ, রহিল ভাষিয়া 
চিত্রে যেন) ধীরে দেবী মুলা নয়ন। 
পর্ণিষা নিশান্তে চন্দ্রে জ্যোত্না যেষন, 
মিশাইল পতিপন্দে লব্ভীর জীবন । 
সুপ্ত আননের সুর্তি পর্য্যন্বে রাখিয়া, 
গাদপন্ম নিজশিরে করিয়া গ্রহণ, 
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সত্যভামা মহাশোকে কহিলা কাদিয়া, 
সজ্মানন্দের পদতলে শোকের জ্রনদন,__ 
'তুইও দিদি ! পাপিনীরে করি বিষর্জন 
এই শোক দাবানলে, গেলি চি হায়! 
কর্‌ আশীর্বাদ ! আজ্ঞা গালি মিম . 
ছুজমার পাদপদ্ধ জামী যেন পায়", 
পতি দেব, পত্রী দেবী,”-শোকে ফাস্তুনির 
রুদ্ধ, ছুনয়নে বহিতেছে নীর। 
প্রেমে শোকে ছল হুল নেত্র মহর্ষির ) 
চাহি জলধির পানে চারি নেত্র স্থির। 
“মানব থাগুবানল, ভীষণ শশার, 
দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্রে /”--কহিলা! অর্জুন-_ 
“দেখিয়াছি হায় ! দেব! প্রভাসে আবায় 
পৃথিবী গগনব্যাপী সেই চিন্তাগুন ! 
দেখিয়াছি আরবার ক্ষত্রিয়! রমণী, 
-মীথায় মঙগলঘট সবারি পল্পব+_ 
গাইয়া মঙ্গলগীত, বিছ্যুত্বরণী 
আরোহিতে সেই চিত্া”--আধার নীরব 
, হইলেন মহেঘ্বাস ১ কহিল! কাদিয়া, :. 
.. না পারি রাখিতে চাপি হদর-উচ্ছাম_ 
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১৪ প্রভাস। 
“কহ দেব! এইরূপে নিশ্মম হইয়া 
কেন করিলেন হরি স্বকুল বিনাশ ?” 
ব্যাস । স্মরি সেই মহাগীতা, মহাগীতাকার, 
' অঞ্জুম 1. সম্বর শোক ! জান ভগবান 
এক) অদ্বিতীয়, সত্য; বিশ্ববীজাধার ) 
“অথও সচ্চিদাননদ; অব্যক্ত মহান্‌। 
সচ্চিদানন্দের মহ| আনন্দ উচ্চাসে 
ছুটে মঙ্থাবিবর্তন প্রবাহ যখন, 
অব্যক্কির মহাবাকি, আলোক বিকাশ 
বিছ্বাতের,-_হয় ব্যক্ত বিশ্বের কারণ। 
ক্রমে সুক্ষ বিশ্ব, ক্রমে বিশ্ব স্থলতর-__ 
রহ, উপগ্রহ, জীব, হয় বিবর্তিত। 
ক্রমে স্থৃল স্থক্সে, হুক্মু কারণে অমর, 

'' কারণ সচ্চিদানদে, হয় নিবর্তিত। 
তিনি বিশ্বরূপ ;-তিনি কারণে ঈশ্বর ; 
হুক্দেতে হিরণ্যগর্ভ ; বিরাট আবার 

স্কুল বিশ্বে। স্থষ্টি, স্থিতি, লয় নিরস্তর 
১ “ইইন্ডেছে বিবর্তনে দেখ চক্রাকার ! 
দেখ ওই পারাবার ! শান্ত ভাষ তার 
. অখণ্ড সচ্ছিদানন্দ ভাব ভগবান। 


2891 
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মহালোত,-লিবর্তন ; এ বিশ্ব সংসার,_ 

উর্শিমাল!) জীয,__জলবিশ্ব কর জ্ঞান । 
সিন্ুগর্ভে জোতবলে তরন ফেনিল 

জন্মি, জন্মি জলবিস্ব যথা অগণন, 
মিশাইছে সিন্ুগর্ভে,_সলিলে সলিল? 

সিন্ধুর সণিল, শক্তি, থাকিছে তেমন । 
তেমতি হিরহ্গর্ভে নমবায়, অক্ষয়, 

বিবর্তন কারণের প্রবাহে জন্মিয়া, 
অনন্ত জগত স্থল,-তরক্ক নিচয়_ 

আবার হিরণ্যগর্ভে যাইছে মিশিয়া 
কনে কল্পে মন্বাচক্রে, জন্মে জন্মে আর 

জীবগণ বিবর্তন চক্রে ক্ষুদ্রতম ) 
কালারন্তে এককন্ধী, এক কর্ম আর, 

এক মহাকশ্্ নীতি,_নীতি-বিবর্তন | 
এই মহাকর্চক্রে, আছে নিয়োজিত, 

জড় চেতনের কর্ম-চক্ত কদ্রতর ; 
কর্মাফলে জীবগণ হইয়া চালিত 


হয় আবর্তিত চক্রে জন্মজ্মাস্তর | 
কর্মফলে জন্ম, পার্থ! মৃত্যু কর্মফল; 
: কর্মফল সুখ ঘ্ঃখ। করিবে রোপণ 








২১৬ প্রভাল। 
যেইরূপ বীজ, পাবে অনুরূপ ফল, 
কুতক্ষে হৃফল নাহি ফলিবে কখন। 
জন্মিয়া সচ্ষি্াননে, স্থজি চরাটর, 
ছুটেছে সচ্ছিদানন্দে চক্র বিবর্তন । 
সেই সৎ চিদানন্দে গতি নিরস্তর, 
জড় চেতনের মহাধর্থ সনাতন। 
কর কর্ম, এই গতি করি অন্জসার ,__ 
পাবে জন্ম, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর। 
কর কর্ম, এই গতি গ্রতিকূলে আর, 
পণ্ত্ব--জড়ত্ব--পাবে জন্মজন্মাস্তর। 
দেখ বিবর্তন গর্ভে করে আকর্ষণ 
জীবে জীব, জলে জল । হইবে অস্কিত 
কর্মৃফলে বে প্রন্কৃতি আত্মায় যখন, 
. সেইরূপ ক্ষেত্রে আত্মা হবে আকর্ষিত 
জন্মাস্তরে। কর উর্ধে ইঞ্টক ক্ষেপণ, 
_. পৃথ্থিবীর আকর্ষণ হইলে অতীত, 
পড়িবে ন।; সেই, গ্রছে করিবে গমন, 
_. সেই গ্রহ আকর্ষণে হইবে পতিত। 
[কে পশু আকর্মণ, প্রবৃত্তি জড়ের, 
পঞ্তত্থে জড়ত্বে তব হইবে জনম । 














ঁ ২ ক 
দ্বাদশ অর্গ। ২১৭ 
থাকে দেব আকর্ষণ, গ্রককৃতি দেবের, 
দেবলোকে, শ্রেন্ঠলোকে, করিবে গমন | 
এইব্ূপে লভি'গতি শ্রেষ্ট, শ্রে্টতর, 
হইলে জীবাত্মা নৎচিদাননামক 
মিশাইবে রবিকরে বর্ণহীন কর, 
হবে বিশ্ববারি মহাপারাধারে লক ' 
এরূপে সচ্চিদানন্দে স্থ বিবর্ভনে, 
এনূপে সচ্চিদানন্দে স্থিত চরাঁচর ; 
এরূপে সঙ্চিদানন্দে লয় বিবর্তনে 
হইতেছে চরাচর কল্পকল্পাস্তর | 
কেন এই বিবর্তন ? কেন এ সংসার 1 
তার মায়া, তার ছারা, প্রকৃতি তাহার ! 
এই বিবর্তন গতি, জগত দল্গল,-- 
অনুকূলে প্রতিকুলে কর্ণ অন্থুসার 
ধর্মীধর্ম, পাঁপপুণ্য। এই কর্মফল 
জন্ম মৃত্যু মানবের, সুখ দুঃখ আর। 
কেন প্রতিকূল কর্ণ করি আমি নর1-- 
চৈতন্ভের বিশ্ব আমি ! আমি ইচ্ছাময়! 
চেতনের চেতনত্ব করিছে নির্ভর 
এ ইচ্ছার স্বাধীনত্থে, জান ধনঞ্জয় ! 


১টি পলা 











৯২৮ নি 
এই বিবর্তন গতি, “জগত মন্গল,-. 
কর গ্রতিরোধ, হও অধর্সৈ পতিত, 
বিবর্তন মহাশক্তি দিয়া বল 
যাইবে বহিয়। করি তোমায় পেষিত। 
অধর্মের অত্যু্থান দেখ কি ভীষণ 
নেই কুরক্েতে, এই পভাসে আবার ! 
ধ্রত্রিয়ের কর্মফল হায় নিরিদা. 
কুরুক্ষেত্রে, এ গ্রভাসে যাদবের আর! 
ছটয়াছে বিবর্তন,_মানব মঙ্গল 
উড়াইয়া তৃগবৎ মন্ত ররাবত-- 
অধর্থী ক্ষত্রিয় জাতি ! কি শাস্তি তল 
র্ঘরাজ্য ছায়াতলে লতিছে ভারত! 
অঙ্জুন। কিন্ত কর্মফল-রেখ1 করিতে মোচন 
_ মাহি কি পারেন হরি পতিতপাবন? 
ব্যাব। পারেন--পতিত যদি আত্ম সমর্পণ 
| রে পাদগক্গে তার, পাব বেমন। 
পতিতের পাপকর্মে প্রবৃত্তি তখন 
খাকে না কৃপায় তার। পুণ্যকর্ম্ফলে 
শাপবর্কলগধ হর রিযোচন/:1 
" আঙ্গারের রেখা-বখা নিরমল ছি ৃ 


এ তি ৃ 

















জন্মান্ধ দেখে না'চন্দ্র। কর্মান্ধ তেমন 
দেখে না বিশ্বের কৃপাময় স্ুধাকর। 
দেখিল না ক্ষপরিয়েরা; আপনু স্বজন 
দেখিল না যাদবেরা, কন্ধান্ধ পামর । 
এইরূপ কর্ান্ধেরে না কর সংহার, 
আপনার কর্ধপথ, কর্মপথ আঁর 
মানবের, করিবে সে কণ্টক-আধার ; 
প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র কৃপা পারাবার ! 
রাজসথয় ধর্মরাজ্য হইয়া স্থাপিত 
ছিল কত দিন বল? কত দিন বল 
__থাকিলে ক্ষত্রিয়জাতি, যাদর পতিত-- 
থাকিত এ অট্রালিক! বালিতে চঞ্চল? 
কুরুক্ষেত্রে ধর্রাজ্য হইয়। স্থাপিত, 
হয়েছিল যাদবের পাপে সচঞ্চল 
ভিত্তিমূল। হইয়াছে প্রস্তরে প্রোথিত 
'সেই.ভিত্তি;_-গাও, পার্থ! মানব মঙ্গল ! 
অর্জুন। দেখিয়াছি, গ্রভূ, আরো দৃশ্ত ঘোরতর !. 
আসিলাম কৃষ্ণাদেশে দ্বারবতী ছাড়ি 
যবে নাগরিক মহ, কি যে ভয়ঙ্কর 
ভূমিকম্পে, জলকম্পে সমুদ্রের বারি 











ও, ও প্রভাস? | 
প্লাবিল সে মহাপুরী তরছে ভীষণ, 

বালকের জীড়াঁগুরী যেন তীয়স্থিত 
সিন্ুগর্জে, ধরাগর্ডে, কি ঘোর গর্জন! 

হইল মুহূর্তে সেই পুরী অস্তহিত ! 
সেই মহ। সাজাজ্যের চি নাহি আর! 
চিহ্ন মার্ত নাহি দেব ! সে মঙ্থালীলার। 
তাঁহার সাজাজ্য পার্থ! লীলাস্থল নয় 

তব দ্বারবতী, নহে কু বৃন্সাবন। 
তার রাজা, লীলাস্থল, মানব-হৃদয়। 

তার রাজ্য বিশ্বরাজয) তিনি নারায়ণ। 
তার রাজ ধর্বরাজ্য ;-করিতে প্লাবিত 

নাহি সাধ্য সমূত্রের। কাল-পারাবার 
চষ্বিয়া চরণ তট হবে গ্রাবাছিত, 

লইয়া চরপরেধু মস্তকে তাহার । 
কৌরবের রাজ্য, আর রাজ্য যাদবের, 

বৃন্দাবন, ইনরস্,দ্বারকাঁ, হস্তিনা, 
কেবব মিমিন্ত মাত্র ধর্ম সাম্রাজ্যের 

অভূত নির্্াপপথে, অপুর্ব মহিমা ! 
মানব হইত ভ্রান্ত এ রাজ্য পাথিব 
ৃ থাকিলে পৃথিবীবক্ষে ; গম্চাতে তাহার 


১০ সপাসপিসিপাসটি 


ব্যাস 
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দেখিত ন। জদন্ধ নর সে রাজ জিদ্বিব ; 
দেখিত অর! লীলাহয় যুগ্র-অবতার | 
নাহি সেই বৃন্দাবন ? নাহি স্বারহতভী; 
রহিবে ছা ইন্প্রস্থ ; রবে না! হস্তিনা। 
রবে সেই রাজ্য, রবে সে অমরারতী'। 
ব্যাপিবে অনস্তকাল সে রাজ্যইমহিম!। 
জগত, -ভ'রত মত)-ছায়ায় তাহার 
গাইবে অনন্ত শাস্তি, যুড়াইবে প্রাণ ; 
মানব অনস্তক্কাল লতিবে উদ্ধার, 
প্রেমাননে হুমধুর গাই কৃষ্জনাম? 


বছিছে মহষি-নেত্রে ধারা দর দর, 
বহিতেছে দর দর লেত্রে ফাল্তুনির। 

আত্মহারা কিছুক্ষণ চাহি স্থির 
অপরাহ্ণ সি্ধুপানে, মূরতি গম্ভীর । 





অজ্ঞুন। নিবেদিব ছায় ! দেব চরণে কেমনে 
| এ শোক-কাহিনী-শেষ ? যেই মনব্তাপ 
জলিছে দাবাক্ি মত্ত মরষে মরমে রর 
ফেমনে দেখাব আমি, চিত্রিব সে পাপ ? 





বর 


টা | শ্রভাস। 
লইয়া চতু্দখীর শশি-রেথা-শেষ,_ 
হত-শেষ বছুকুল,--অনাঘ। রমণী, 
অনাথ শিশু ও বুদ্ধ_গঞ্চনদ দেশ 
. করিস প্রবেশ যবে, মহষি ! তখনি 
আক্রমিল দন্থ্গণ; করিল হরণ 
রত্বরাজি, অশ্ব রথ $ করিল হরণ 
যাদব-রমণীরত্ব ;_-আমি নরাধম 
সে দৃশ্তও ভগবন্‌! করেছি দর্শন ! 
যে গার্ডীব ছিল মম কার্খুক ীড়ার, 
নাহি শক্তি সে গাস্ডীবে করি জ্যারোপণ । 
নাহি পড়ে অস্ত্র মনে নাহি বলল আর 
কুরুক্ষেত্রজয়ী ভুজে ) হায়! অদর্শন 
হইয়াছে সেই দেব-দারথি আমার, 
পকতিলী নারায়ণ নাহি এরবাহিত 
কুরুক্ষেত্র-জযী বীর্ধ্য ধমনীতে আর ;-- 
করি শিলাময় চন্্র, ষবি অস্তমিত। 
হয়েছে গাণ্তীব যেন যষ্ট স্থবিয়ের। 
তাহাতে করিয়৷ ভর করিনু দর্শন 
সে লুষ্ঠন, সে হরণ। হায় প্রবীপের 
. শুনিলাম হাহাকার, শিগুর রোদন ! 
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জিলেপ্দনা 
ছি । ২২৩ 


সপ এপউপাসিপরসিপািসিিসিপসিপিসি ও 


দেখিলাম অধর্মের যেই অভ্যান» 

করি নাই কুরুক্ষত্রে প্রভাবে দর্শন ;-_ 
সুরামন্তা যাদবীরা, কামামক্ত প্রাণ, 

করিল তস্করগণে আত্মসমর্পণ। 
দেখিতেছি এই দৃষ্ঠ ; গাণ্ডীবা বাহিয়! 

গড়িতেছে অশ্রধারা,-_পড়িস্ে তরল 
ফান্তুনির মনস্তাপ ; রহিয় রহিয়া 

শেষ গৈরিকের ধারা তরল অনল, 
পড়িছে বহিয়া ধীরে যেন নির্ববাপিত 

আগ্নেন ভৃধর অঙ্গে, অঙ্গে ফাল্গুনির ) 
দেখিতেছি এ নরক, দেব! আচন্বিত 

কি স্বর্গ উঠিল ভাসি নেত্রে এ পাপীর! 
অশ্বপৃষ্ঠে ছুই নারী,-_দেবী কি মানবী !_- 

এ নরকে তারা-বেগে করিল প্রবেশ । 
কি শাস্তি গ্রতিম! ছুটি, কি করুণা ছবি ! 

পবিত্র গৈরিক বাহি পড়িয়াছে কেশ। 
ছুই পবিজ্রতা মূর্তি,--রয়েছে চাহিয়া 

 দস্থ্যুগণ পাষাণের যুরতি ষেমন ? 

পাষাণ-প্রতিমা যেন আছে নিরখিয়া 
পাপিষ্ঠা যাদবীগণ +--অপূর্ব্ব দর্শন ! 


পিস্পিসিপার্পা 











২৪. 


শুছাখ । 


থামিয়াছে কোলাহল; নীরব প্রান্তর ; 

অনিশ্বযস নাসা; প্রাণ যন্ত্র অধিচল। 
কি যেল তাড়িত-শ্রোত করিল সব্বর 

চিত্রে পরিণত দেব! সে লুষ্ঠনস্থল । 
স্থবির“রোকুদ্যমান রয়েছে চাহিয়া ) 

রয়েছে রোরুদ্যমান চাহি শিশুগণ ; 
রয়েছে চাহিয়! দন, ভূজে আলিলিয়া 

সৃতা নারী-রত্ব, করে লুষ্ঠনের ধন। 
মধ্যস্থলে ঘই অশ্ব স্থির, অবিচল ; 

স্বভদ্রা শৈল অশ্খে স্থিরা অধিচলা! : 
স্থিরনেত্রে চেয়ে আছে সে লুষ্ঠনস্থল ; 

মেঘপৃষ্ঠে শরতের ছুই শশিকল৷ । 
মুহুর্ভেক পরে দেব ! চলিল ছুটিরা 

অনার্ধা তঙ্করগণ। যদ্ুকুল জায়া 
ছুটিল পশ্চাতে,--এও আসন দেখিয়া '__ 

.. পাপের পশ্চাতে যেন কর্মফল-ছায়া 


যাইতে ছুটি এক যাদবী পাশিলী 


ঈর্ষায় হানিল বর্শ! বক্ষে সুভদ্রার 
ছুটিল শৈলের অশ্ব, করগারূপিণী 


লইগ পাতিয়া বর্ষা বক্ষে আপনার ! ৃ 


্ 


রি 


দ্বাদশ সর্গ। ২২৫ 


্পসিপসিশাটি উপটপিশস্টিশিশিট পিস্পিসপি্পাীসিপিশাসিসিপিটিসিাসাাস্পিস্পিস্পাস্প 


্ 


তিরোহিত নারায়ণ ) ধ্বংশ যদুকুল ) 

নিমজ্ঞিচ স্বারবতী গর্ভে জলধির ;_- 
ততোধিক প্রাণ দেব! হয়েছে আকুল 

নিরখি পতন ঘোর যদু-রমণীর | 
আসিল প্রভাসে ভত্রা নিয়ে শৈলজায় , 

আহতা করণখাময়ী। করি অভিক্রম 
দস্থাভূমি পঞ্চনদ, সামাজ্য-ছায়ায় 

প্রবেশিয়া পাগুবের, করিয়া প্রেরণ 
ধবংশশেষ, হৃতশেষ, যাদবী যাদব 

, ইন্জপ্রস্থে প্রজানহ, আসিমু হেথায় 

যুড়াইতে হৃদয়ের এ ঘোর বিপ্লব 

মহুধির কল্পতরু চরণ-ছায়ায়। 
সহিত না শ্রীণে মম অংয্ু-বিনাের 

সেই মহা শোকদৃষ্ত ) ধৈর্য্য-বীর্ধয-চ্যুত 
পারিত না ধনগ্তয় সাধিতে উদ্ধার 

যাদবের ; তাই বুঝি ছিন্ন অনাহৃত 
প্রভাস উত্সবে! দেব! বালকের বল 

নাহি তূজে, নাহি ভগ্ন হৃদয়ে আমার । 
রথী-হীন দেহ-রথ হয়েছে অচল, 

অপার্থ হয়েছে পার্থ ;-_কি কর্তব্য তার ? 





পু 


র্‌ 





২২৬ প্রভান। 


পিসিপাটি প৯িপাশিপাশিপিসিপাসিতা 





প্পাস্পাাস্পাশিপাটিপিশিস প্পস্পা্পাশাশিসি 


ব্যাস। গাণ্তীবীর পরাভব, যাদবী হরণ, 

কলি তাহার লীলা ! ক্কহিমা পৃরিত 
ছুই ভাবি ইতিহাস, পার্থ! নিরুপম 
এই ছুই ঘটনায় হয়েছে হুচিত। 
যাদবী হরণে আণু হইয়া! মিশ্রিত 

ধনক্ত আধ্য অনার্্যের, ব্যাপিয়া ভারত 
কিছু দিন পরে হবে কি শাস্তি স্থাপিত 

ধর্্মরাজ্য-ছায়াতলে ! আলোকি জগত 
দর্শনের বিজ্ঞানের নক্ষত্র অমর 

শাস্তির আকাশে কত উঠিবে ভাসিয়া ! 
শিল্প বাণিজ্যের কুঞ্জে পিক মধুকর 

সাহিত্যের, সঙ্গীতের, উঠিবে গাইয়া। 
আধ্য অনার্য্যের রক্ত হইয়! মিশ্রিত 

কত নব জাতি, কত নাআজ্য মহান 
করিবে স্জন পার্থ! যুগ বুগাস্তর ! 

ভারতের মরুস্থাণ হবে রাজস্থান! 
তরঙ্গে তরঙ্গে কত বিপ্লব ভীষণ 

এই নব শক্তি-মূলে হইয়া প্রহত 
হবে ভগ্ন, ওই সিদ্ছু-তরক্গ যেমন 7 

হৃদে কষ, ভূজে পার্থ, নব ধর্মত্রত 


নত 


পা 


৯৮ 


পিসি ত পঠিত 





দ্বাদশ সর্গ। ২২৭ | 


সপ পিন্সা সপ সপাসপিসপসপাপিসাসপিস্িসিপসপাসপিস্িসপস্পিসপিস্পিসপিসিসিশ 


রবে যত দিন পার্থ! এ মহাভারত: 
রহিবে অচল দৃঢ় চিমাচল প্রায়। 
এই কালে কত রাজ্য জল-বিশ্ববৎ 
উঠিবে পড়িবে মহাকালের ভ্রীড়ায়। 
গাণ্তীবীর গাণ্তীবের নাহি কার্য আর * 
এ ভারতে ; নাহি কার্ধ্য ভারতে আমার । 
আমরা সলিল-বিশ্ব যে মহালীলার, 
সেই লীলা! শেষ, বি্ব কি করিবে আর? 
এ আশ্রম সিন্ধু-গর্ভে হবে নিমজ্জিত? 
হিমাচলে মহাধ্যানে হব নিমগন | 
রাখি বজ্জে ইন্্প্রস্থে, রাখি পরীক্ষিত 
হস্তিনায়, কর মহাপ্রস্থান এখন 
পঞ্চ ভ্রাতা, মহ ভোজ অন্ধক কু্ধুর-__ 
হত-শেষ ষদুকুল। লজ্ঘি হিমাচল, 
ক্রমে ক্রমে বহু দেশ, জনপদ, পুর, 
করিয়! লজ্ঘন, এই মহাযাত্রী দল, 
অসংখ্য মানব জাতি, পণ্ড নিরবির্বশেষ, 
পতিতপাবন নামে করিয়া উদ্ধার, 
করি পণ্ড নর, মহামক মহাদেশ”. 
হরিকুল,_যদুকুল,_শ্রোত ছুমিবার 
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২২৮ ভাত 
ধলোহিত সবার” তীরে হযে উপনীত 
মহন নূর বর্ষে, খুশ্িষে সুদুর । 
খুলিবে কি ইন্ধিহান ! করিবে পৃরিত 
কি অমৃতে, অমরত্বে, কি মরু বন্ধুর ! 
হইয়া উত্তরবাহী করিবে স্থাপিত 
স্থুপবির্র যছুরাজ্য, পুণ্য যদুপুর, 
পরব দক্ষিণ তীরে 'লবণ সিন্ধু । 
গিয়াছেন হলধর সহ হরিকুল 
মিন্ধুর উত্তর তীর করিতে কর্ষণ 
মহা নবধন্্ম হলে। দ্বথতে অতুল 
কত আর্ধ্য মহারাজ্য করিবে স্থাপন 
ত্রিকুলে ভূমধ্য ষেই লবণ সিদ্ধুরঃ, 
এই ছুই যাত্রীদল ! কতই জগত 
নুতন, ৃতন তর! ব্যাপিয়া সুদুর 
. করিয়া আলোক্ষয় নর-ভবিষ্যত-1” 


৯ পরসিপাসিটি িপসিলসপিসিপাসিপাসিএস্িট 





সেই মহাভ্বিষ্যত যেন উদ্যাটিত 

| মহধির ছুনয়নে। কপোল বহিয়া 

কি আননাধারা বক্ষ করিছে প্লাবিত! 
হাস! কি ধ্যানে যা! 


২২৯ 


ও দ্বাদশ সর্গ। 


হইল পবিত্র দেব-দেহ ফোমাঞ্চিত। 
“আসি মা 1”-*কহিয়া উঠি যেন ধ্যানবশে 


কি যেন অৃস্থ সথস্ম তাড়িত পরশে 





; চলিলেন ফাল্গুন বিস্মিত । 


চলিলেন ; 

















ভবিষ্যৎ । 


ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা, গুকুৃতিরূপিণী ধীরে, 
সৃষ্টির অস্তিম অস্ক করি অভিনয়, 
মিশাইছে ধীরে ধীরে প্রভাস সিন্ধুর বক্ষে 
সিন্ধু যেন নারায়ণ শাস্তির আলয়। 
সভস্ম গৈরিকাবৃতা-শোভিতেছে বেলা-ভূমি, 
ধূসর-বাসন! শাস্তিময়ী উদাসিনী 
সাষ্টাঙ্গে প্রথতা,_-যেন মহানির্বাণের গীত 
গুনিতেছে মিদ্ধু-কণ্ঠে যোগস্থা যোগিনী। 
যেই শিলাসনে হরি হইলেন তিরোহিত 
সেই শিলাপাদমূলে, শিলা অন্তরে, 
বসিয়! স্থুভদ্রা দেবী উদাসিনী শাস্তিময়ী, 
প্রথম শিলায় শির রাখি ভক্তিভরে | 
শৈলজা শায়িতা অঙ্গে, উদ্াসিনী শাস্তিময়ী, 


যোগ ল সর্গ। ২৩১ | 
চিজ? ্প্ন মুখ বক্ষে স্থত্রার ; 
. যোগস্থা যোগ্রিনী শৈল নিমীলিত ছুনয়ন,_ 
অনুজ স্তবকে মাল মপরাজিতার। 
শিরদেশে দ্বৈপায়ন, পদতলে ধনঞ্জয়, 
ছাড়ায়ে মুরতি মত স্থির তিন জন, 
শাস্তিলীলামূতে ভর! করুণা-ত্রিদিব মুখ, 
করিছেন. অনিমিষ নেত্রে দরশন | 
মেলিল নয়ন শৈল; শান্তির ঈষদ হাসি 
ভাসিল অধর প্রান্তে, ভাদিল নয়নে, 
ভাসিল জ্যোল্না যেন সুনীল দর্পণে। 
চাহি দৈপায়ন প্রতি মজল নয়নে শৈল 
কহিল--“করুণীময় ! করেছি স্মরণ 
অস্তিমে, দুহিতা। শিরে দেও শ্রীচরণ !_- 
দেও পাঁদপদ্ম পিত 1”-কহিল চাহিয়া পার্থে_ 
“দেশ দেশাস্তরে তুমি যেই অনাথায় 
খুঁজিলে অধীর শোকে, ইন্পরস্থ সিংহাসনে 
চাহিলে ছুহিতা মত বসাইতে, হায়! 
দেখ সে দুহিত। তব, মাতা! নুতদ্রার অক্কে, 
কি ছা'র খাব রাজা তুলনায় তার? 
তোমার কুপায় আজি গতি মম নারায়ণ! . 1. 








২৯২ গ্রভান। 
যেই প্রেমগঙ্গা পদে জন্মিল তোমার, 
পাইয়াছে নারায়ণ প্রেম-পারাবার ! 
পেয়েছ ছুহিত৷ তুমি, আমি পাইয়াছি পতি, 
হইয়াছে উভয়ের পূর্ণ মনস্কাম, 
লও ছুহিতায় বুকে, গাও কৃুষ্টনাম 1” 
“মা !মা!”-কীদি উচ্চস্বরে, অজ্জুন অধীর শোকে 
পড়িলেন সেই ক্ষুত্র বক্ষে শৈলজার। 
ছুই তৃজে প্রেম ভরে জড়ায়ে পার্থের গলা, 
-শৌভিল গলায় যেন নীলমপি-হার,-_ 
আছে শৈল চাহি মাতৃ-সুর্ি করুণার । 
কহিলেন ধনঞ্রয়-_“মা ! তোর এ ক্ষুদ্র বুক 
অর্জুনের শাস্তিধাম, ত্রিদিব তাহার 3 
অর্জুনের এই স্বর্গ, তুই মা করুণামর়ী 
লইবি কি কাড়ি,_করি মরু এ সংসার? 
তিরোহিত নারায়ণ ; ধ্বংশশেষ যদ্থকুল ) 
বপ্রশৈষ দ্বারবতী, চিহ্ন নাহি তার ;- 
বড়ই বআকুল প্রাণ! মরুভূমি এ সংসার ! 
একই সান্বন। তুই পার্থ সুভদ্রার। 
তোর স্নেছে, ভোর প্রেমে, ভূনিস্ন পুত্রের শোক, 
ভুলিন সংলার মা গো! দেখি তোর মুখ । 
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তোর স্লেছে, তোর প্রেমে, আশ্রম কু্টার থানি 
হক্ধেছিল কি স্বর্গ মা! কি স্বর্গ এবুক! 
আমাদের এই স্বর্গ, আমাদের এই শীত, 
হরিয়া কি যাধি তই দিয়া সঘ শোক? 
পাইয়াি পুন্রশোক, দিয়া এই পুত্রীশোক, 
জীবন সন্ধ্যার শৈব হরিয়া আলোক ? 
বড় সাধ ছিল,_তোরে, অভিরে, লইয়া বুকে, 
শুইয়া ভদ্রায় অঙ্চে, শিরে হৃযীকেশ 
পাদপদ্া, করিব এ জীব-লীলা শেষ। 
কিন্তু গুরিল না সাধ। অভিমন্থ্া গেল চলি; 
অস্তহিত নারায়ণ) তুই ম! আমার 
গেলে চলি এইকপে, হায় ! পার্থ স্ুভঙ্রার 
এ জগতে কে রহিল, কি রছিল আর? 
অন্তমিত গ্রভাকর, জগতের যুগ-হুর্যয, 
অস্তহিত যদ্্ুকুল কিরণ ভ্তীহার। 
একটি ফিরধ-বিদু তুই কাদদ্দিনী-বক্ষে 
আছি আমি, তুই গেলে রব ফোঁথা আর? 
যাবি ধদি, নিয়ে চল তোর করুণার ধক্ষে 
*বথা পুল, যথা কন্যা যাইবি জামায় 1”-- 
রুদ্ধকণ্ঠ ৰাপ্পে, কখ। সরিল না জার। 
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২৩৪ প্রভাস 
. শৈলজা সজলনেত্রে চাহি অঞ্জুনের মুখ 
কহিল--“এ শোক পিত! কর পরিহার ! 
শৈলের কি শুতু দিন! এমন কে আছে বল 
এ জগতে ভাগ্যবতী মত শৈলজার ! 
শুয়েছে কি মহাতীর্থে, কি পবিত্র দেব-বুকে, 
আসিয়াছে কি সুন্দর লয়ে পুষ্পরথ 
তার পুত্র, পুত্রবধূ, উত্তরা ও অভিমন্ধ্য,_ 
আসিয়াছে পিতা মাত, _কি পুণা জগত 1” 
নীরব, নয়ন স্থির, চাহিয়। অনস্তীকাশে ও 
কিছুক্ষণ সে জগত, কহিল আবার-_- 
“কেবল একটি ভিক্ষা চরণে তোমার । 
ওই দেখ নিষ্ব বৃক্ষ, পৰি্র ছায়ায় যার 
হইলেন তিরোহিত নর-নারায়ণ, 
এই কাষ্ঠে দারুমূর্তি অনার্ধ্য শিল্পীর করে 
নীল মাধবের পিত ! করিবে সৃজন | 
এক পার্থ জগন্নাথ, অন্য পার্খে ধনঞ্জয়, 
শাস্তির গ্রতিমা মধ্যে সুভদ্রা জননী, 
অনস্ত করুণাময়ী পতিতগাবনী । 
প্রভাম নি্ধুর তীরে এই তিরোধান ক্ষেত্রে, 
মনির গগনম্পর্শী করি বিনির্দিত, 
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সু টু 
ত্রয়োদশ সর্গ। 
এই তিরোধান-শৈলে নির্ম্াইয়া রত্ববেদি, 
নবধ্ঘ মহামূর্তি করিবে স্থাপিত। 
সেই মন্দিরের ছায়া পড়িবে এ সিন্ধু বক্ষে, 
পড়িবে কালের বক্ষে, ঘুগ যুগান্তর ; 
অনস্ত মানব যাত্রী দেখি চূড়া জুদর্শন, 
যাবে সিন্ধযান্রী মত, জন্ম জন্মাপ্তর 
অনন্ত শান্তির তীরে ; কতই বিপ্লব ঘোর 
তরঙ্গে তরঙ্গে আমি মন্দির-ভিত্তির 
প্রহারিবে পাদমূলে ; হবে বুগে যুগে কত 
স্থানাস্তর, রূপাস্তর, মূরতি, মন্দির ! 
এ মন্দির, এ মূরতি, নীল মাধবের, পিত! 
অনার্ষ্যের করে তুমি করিবে অর্পণ ; 
বুগে বুগে, বনে বনে, বিপ্লবের হছতাশনে, 
রক্ষিবে পতিত, মূর্তি-_পতিতপাবন। 
আর্যদের মাছে জ্ঞান, আছে শান্ত্র আর্যদের, 
অনস্ত শাস্ত্র শিক্ষক আছে খষিগণ ; 
পতিত অনার্ধ্যদের কিছু নাই, কেহ নাই, 
দিও তাহাদেরে মৃষ্তি পতিতগাবন ! 
এই মন্দিরের ক্ষেত্র আর্ধ্যের ও অনার্ধোর 
হইবে শ্রীক্ষেত্র, যহাসশ্সিলন ধাম ; 








|]... পরপার্পাশীর্পাস্পিতি 








০৯ তত পিস পিপি 


অনার্ধ্য ব্রাঙ্গণ-আর্ধ্য গাবে এক্ষ কুষ্ণনামি, 
জর্ধা শু অনীর্ধা এক শ্রেছগে ভাসমান, 
প্রতিধ্বনি তুলি সিন্ধু গাৰে হরিনাম ।” 
অর্জন উচ্চাসে মণ, কহিলেন_-“আ! ! আমার ! 
গ্ছূন, অর্জুন-পৌন্র, শুপৌ্র তাহার, 
করি শৃস্ত কোষাগার ই্প্রস্থহত্তিনার, 
পালিবে মা ! তোর আজ্ঞা, প্রতিজ্ঞ! আমার। 
কেবল একটি ভিক্ষা,-.বীরঘাত্তী ধমঞ্জয়, 
অজ্জুন আকণ্ঠ বীর-রক্কে দিমজ্জিত $ 
এ যছাবেদির বক্ষে বসাইলে এ পাপীরে, 
শু পবিত্র বেদি মা গৌ ! ছবে কলুবিত। 
অর্জুনের পাপ নাম, অর্জনের পাপক্কীর্তি, 
এই ভক্বয়াশি মত সিদ্ধুতীর স্থিত, 
অচিরে কালের সিন্ধু, পবিত্রিয়া বয় বক্ষ, 
একই উচ্ছীসে ঘেন করে অপনীত। 
মধ্য মূর্তি জগর্লাখ, শৈলজা পুভদ্তা পারে, 
বিরাজিষে ফাল-বঙ্ষে এ তিন মুর্তি । 
মধ্যে হরি হিমটিল, গার্থে প্ের্-লোতন্বতী 
বহিবে অলকামনা, যীতা ভাপীরতথী 1” 
হইল মলিন মুখ শৈলজায়। শৈল ধেন 
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গাইল গরম ব্যথা, অক্ষ নয়ন 
কহিল কাতরে শৈল-_“ধৰজর মহাগাগী! 
ক₹ষ্ণ-সখা পাপী! তবে পাপী নারায়ণ ! 
তার রাজ্যে কত হত্য। ! কি আীবখশোণিত-সিন্ধু 
হইতেছে তার রাজ্যে নিত্য প্রবাহিত! 
সেই মহাহত্যা-ক্ষত্ তুলনায় কুরুক্ষেত্র 
অন্ত সিন্ধু কাছে বিশ্লু পরিমিত । 
যার ভূজবলে এই বিরাজিছে মহারাজা, 
বিরাজিছে মহাশাস্তি ব্যাপিয়। ভারত, 
যাহার বীরত্ব গাথা, যাঁর করুণার কথা, 
গাইছে, অনন্ত কীল গাইবে জগত। 
অধার্দিক মহাপাঁণী আজন্গ শক্তর প্রতি 
রণক্ষেত্রে করুণার ক্লথ কর যার, 
আমি পতিতার প্রতি করুণার এ শ্রবাহ, 
পাগী ষেই বলদেব, দেবতা আমার !” 
ফিরায়ে মলিন মুখ, চাহি দৈপায়ন প্রতি, 
কারে কহিল গৈল--“কহু তগবান ! 
ছষথিতার এ কামনা, শিলার অস্তিম আশা, 
করিবে পূরণ তুমি, তুমি পর্ণকাম।” 
কছিলা-দতথাস্ত (৫ শান্ধ কে ভগবান । 
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প্রভাব। রা 
“আর এক তিক্ষা প্রত 1”--কহিতে লাগিল শৈল 


“একটি আশঙ্কা-ছায়া তব দুহিতার 
পড়িয়াছে এ হৃদয়ে, কর অপসার! 
সম্বরিলে নাগরাজ আপনার পুণ্যলীলা, 
করি এই তীর্থে ক্রিয়া অস্ত্যেষ্ট তাহার, 
' -“ছিন্ন সংসারের শেষ বন্ধন আমার !-_ 
চলিলাম নাগপুরে, অনার্য্যের অভ্যুত্থান 
নিবারিতে,_কিস্তু লীলা কে বুবিবে তার? 
গুনিলাম সেনাপতি তক্ষক গিয়াছে চলি 
লুঠিতে যাদব-পত্থী, যাদব-ভাগ্ডার,_ 
কি পাপের অভিনয় দেখিলাম আর! : 
এ পাপের পরিণাম--জলিবে কি কুরুক্ষেত্র, 
আর্ধ্যের ও অনার্্যের, ভারতে আবার ? 
আবার অনার্ধ্য জাতি হবে, হিংম্র পম মত, 
উত্পীড়িত, বিতাড়িত, বিধ্বংশিত আর? 
আবার কি নর-রক্তে যাবে তানি ধর্শরাজ্য ? 
এই প্রেম, এই শান্তি, এই সম্মিলন 
. জআর্্যের ও অনার্য্যের, হইবে স্বপন ?” 


বারতা 
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চাহিলেন-নিনিমেব। শৈলের নয়ন 
চাহি শুন্তে লক্ষ্যহীন হইল অচল, স্থির ; 
শৈলজা যোগস্থা, শৈল প্রতিমা যেমন ! 
কহিলেন মহাযোগী__-“ভারছের, জগতের, 
দেখ মহাভবিষাত !--কি দেখিছ়ু বল ?” 
উন্তরিল শৈল, স্থিরনেত্র ছল ছল,__ 
“বড়ই নিষ্টুর দৃশ্য ওই দেখিতেছি কাছে ! 
জলিয়াছে কি দারণ সমর অনল ! 
পুড়িতেছে নাগজাতি তক্ষকের মহাপাপে, 
পোড়ে যথা যজ্ঞানলে পতঙ্গের.দল। 
দগ্ধশেষ নাগগণ, কারুর পালিত পুর ৮ 
মহধি আন্তীক-পদে লইল আশ্রয়; 
খষি অগ্রে, অপহৃতা যাদবীর পুক্রগণ 
করিল কি মহাসন্ধি, অমর অক্ষয় ! 
নিবি নাগ-যকজ্ঞানল, কষ্ণ-প্রেমে চারি যুগে 
হ/ল আর্ধ্য অনার্ধ্যের পূর্ণ সন্দিলন ! 
যে ধর্মের শুরু পক্ষ গ্রবেশিল কুরুক্ষেত্র, 
আজি পূর্ণমাপী তার শান্তিনিকেতন । 
শিরে পুর্ণচন্জ কুষ্ঠ) ভারত পর্ণিমালোকে 
সহ সহম্স বর্ষ যাইছে ভাসিয়া 
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শভাষ । 
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অন্ধ উন্নতি-পথে, হৃদগ্জে অভ্র শাস্তি, 
সম্মিলিত মহারক্ত শিরায় বহি! । 
আবার সে চন্জালোক ছাইল অধর্্-মেঘে, 
কর্ণ যাগ যজ্ঞ ) ধর্ম,স্থার্থ নিরমম ! 
আরবরৈ জীব-রক্তে রঞ্জিত হইল ধরা, 
যজ্ত-ধূম-সমাচ্ছ্ন ভারত-থগন ! 
্বার্থক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে অন্তর বিগ্রহানল 
জলিল আবার সেই ধু কি ভীষণ! 
ভারতের মহাধর্মন, ভারতের মহাশক্তি, 
ভারতের মহারাজ হইল স্থপন। 
হিমাত্রির ছায়া-তলে, মানৰ হিমাদ্রি মত, 
মিশ্রিত ক্ষত্রিয় কুলে, পুনঃ ভগবান 
আসিলা রাজধি রূপে, ঘোষিলা 'ভৈরব কণ্ঠে 
কি.মহান কর্নবাদ ! কি ধর্ম নির্বাণ! 
নিবিল বিগ্রহানল, নিবিল সে যজ্ঞ-ধূম, 
, নিবিল সে জীবরক্ঞপ্রবাহ নির্শাম, 
মহাকক্লণার আ্রোতে ; বহিল ভারত প্লাবি 
, সেই করুণার শ্রোত পতিতপাবম, 
উদ্ধারি পতিত.জাতি কত দেশ দেশাস্তর, 
হাজি কত মহারাজ্য, উপরাজ্য কত! 
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মানব লতিগ শাস্তি ঈহত সহস্র বর্ষ; 
হইল জগত কিবা স্বর্গে পরিণত ! 
কালে; দুর পর্যটনে, স্থানাস্তরে রূপান্তর, 
হইল যুগল ধর্ম-আোত তিরোহিত। 
পৃথিবীর পশ্চিমার্ধ নিমজ্জিত অন্ধকারে 
রহিল, রহিল অর্ধ মানব পতিত" 
সুদূর সিদ্ুর তীরে আসিলেন আরবার, 
নব যছ্ুকুলে, নব ঘছুস্থানে, হরি 
শান্তিরস-অবতার ; উদ্ধারিলা পণুভূমি 3 
ঘোর আত্ম-বলিদানে শিলা দ্রব করি। 
সেই বলিদান-কাষ্ঠে জলিল কি মহালোক ! 
দেখাইল পশুগণে দেবত্ব মহান) 
এই করুণার শ্রোতে তবু নর-মরুতূমি 
ভিজিল না, দ্রবিল না পশুত্ব পাষাণ । 
লোহিত সমুদ্র তীরে সেই মহা'মরুভূমে, 
পাওৰ শ্রস্থান স্থানে, আদিল আবার 
সখ্যরস-অবতার, নব ধনঞ্জয় রূপে, . | 
মরুভূমে ভোগবতী করিরা সঞ্চার। 
মহা নব কুরুক্ষেত্র জলিল পৃথিবীব্যাপী, 
পশিল সে দাবানল ভারতে পতিত,-- 
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ধর্মহীন, বলহীন, ভারত জীবনহীন, 
অন্তর বিগ্রহ-বিষে পুনঃ জর্জররিত। 

তখন জান্বী-তীরে, চারু নব বুন্দাবনে, 
আফিলেন গৌরহরি প্রেম-অবতার ) 

কি মধুর গ্রেমরসে ভামিছে ভারত ভূমি ! 
উথলিছে কি মধুর প্রেম-পারাবার ! 

কাল! হইয়াছে গোরা, জীর্দবাস পীত ধড়া, 
হয়েছে মোহন বাশী দণ্ড বৈরাগীর। 

চন্দন হয়েছে ধুলা, প্রেমে গোর আত্মহারা, 
নয়নে বুগল ধারা প্রেম-জাহ্বীর। 

'হিরিবোল ! হরিবোল 1--নাচে গোর! বা তুলি, 
ধূলায় সোণার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি। 

কি মধুর ব্রজলীল! করিতেছে অভিনয়, 
প্রেমের ভিখারী প্রেম অজশ্র বিতরি। 

'হরিবোল ! হরিবোল 1--গাইতেছে নর নারী, 
হিরিবোল ! হরিবোল 1'-_গায় ভাগীরথী ; 

হিরিবোল ! হরিবোল 1--গাইতেছে পণ্ড পক্ষী, 
হিরিবোল ! হরিবোল 1'_গীয় জলপতি। 

“হরিরোল ! 'হরিবোল 1”--কি আনন্দে শৈলজার 
করিল হৃদয় কত্ত পুর্ণ উদ্বেলিত ! 


পপি পাস্পা্িসিসিপ ভাত ০ 
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কি প্রেষ নয়ন,ধারা পড়িছে ভদ্রার অঙ্কে! 
করিয়াছে ক্ষুদ্র দেহ মাধুরী পূরিত ! 
“হরিবোল ! হরিবোল !”-_আবার গাইল শৈল, 
পহরিবোল”_ গাইলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ; 
গাইলেন পার্থ ভদ্রা-_“হরিবোল! হরিবোল !” 
বীরে শান্তি-সন্ধা। শৈল মুদিন নয়ন। 
“মা! মা 1” কাদি ধনগয় মূর্চিত পড়িলা বুকে; 
পড়িতেছিল্লেন ধীরে ভদ্রা মূরছিত, 
কহিলেন দ্বৈপায়ন__“নুভত্রে ! নম্বর শোক ! 
তব করে ধর্মরাজ্য রয়েছে স্থাপিত” 
মুপ্ত-উথিতার মত স্ৃতস্্ তুলিলা' শির, 
রহিল। চাহিয়া স্থির শৈল মুখ পানে, 
নিদ্রা যাইতেছে শাস্তি আনন্দ-স্থপনে যেন ! 
ঈাড়াইয়া! দ্বৈপায়ন নিমজ্জিত ধ্যানে। 


ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা, গ্রকুতিরূপিণী ধীরে, 
স্থাষ্টর অস্তিম অস্ক করি অভিনয়, 

ডুবিন সিদ্ধর গর্ভে, শি স্থির অবিচল/_ 
যেন নারায়ণ-বক্ষ শাস্তির আলয়! 
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সভ'্ম গৈরিকাবৃতা শোভিতেছে সান্ধা বেলা, 
ধূনরবসনা শাস্তিময়ী উদাসিনী . 
সাষ্টাঙ্গে গ্রণতা,_-যেন নির্বাণের গীত 
গুনিতেছে সিন্ধু-কণ্ঠে যোগস্থা যোগিনী। 
সিন্ুবক্ষে জলোচ্ছাস, ভক্তির উচ্ছাস মত, 
উঠিল, আসিল বেদি যুলে ধীরে ধীরে 
তরঙ্গে তরঙ্গে মৃদু; তরঙ্গে তরঙ্গে পড়ি 
শৈলজার দীর্ঘ কেশ ভাদিতেছে নীরে। 
ভক্তির তরঙ্গ মৃহ মৃচ্ছিত পার্থের পদ 
গ্রক্ষালিছে, ধীরে পাদপদ্ম মহর্ষির ; 
প্রক্ষালিছে ভক্তিভরে শৈল বেদি-বিলস্বিত 
পবিত্র চরণাম্ুজ শ্ুুভদ্র! দেবীর । 
বসন্তের শেষ সন্ধ্যা তমসারূপিণী ধীরে 
স্্টির অস্তিম অঙ্ক করি অভিনীত, 
ঢাকিল প্রভাস-সিন্ধু, প্রভাস সিন্ধুর তীর, 
তামস সাগরে বিশ্ব করি নিমজ্জিত । 
ধ্যানস্থ আকাশ পানে চাহিয়! মহর্ষি স্থির ; 
ুর্ছিত অর্জুন বক্ষে পড়ি শৈলঙ্জার ) 
প্রীতির প্রতিমা স্থির চাহি শীস্ত শৈল-মুখ, . 
চাহিয়া, চাহিয়া, ভদ্র! দেখিলা না আর। 


রিল লিলি নিলি 
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বাঁও মা মানবী-দেবি ! পূর্ণ ব্রত মা! তোমার ! 
বাও মা করুণাময়ি ! পূর্ণ ব্রত মা! আমার! 
চতুদ্দিশ বর্ষ ম! গো ! এরপে বসিয়। ধ্যানে, 
দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা, এরূপে বিমুগ্ধ গ্রাণে। 
পাইয়াছি শোকে শাস্তি; পাইয়াছি দুঃখে স্থুথ। 
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র; প্রেমে ভরিয়াছে বুক । 
ফলিয়াছে বহু আশা ; ফলে নাই বহু আর; 
বহিয়াছি এ জীবন আশার ও নিরাশার। 

শীত শেষ অপরাহথে, সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে ! 
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রতাস-তীরে। 
সন্থুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী ! 

এই তীরে সন্ধ্যা) উষা অন্ত তীরে মুগ্ধকরী ! 











